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রামায়ণ কথ। 


অযোধ্যা এক রাজ! ছিলেন দশরথ তার নাম। 
তিনটি রাণী চারটি ছেলে বডটির নাম রাম ॥ 
রামের রূপে জগৎ আলো ভোলে চরাচর। 
রামের গুণে বন্দী হ'ল বনেরই বানর ॥ 
চগ্ালেরে কোল দিলেন রামগুণমণি | 

ধন্তুক ভেঙে কল্লেন বিয়ে জনক নন্দিনী ॥ 
শ্বীরামেরে রাজা দিতে বাজার দেখে মন । 
ছুষ্টমতি মেজরানী পাঠিয়ে দিলেন বন ॥ 
মাথায় জটা, বাকল পরা, হাতে ধনুক-বাণ । 
বাপের কথা প্রাখতে বনে চ'লেছেন শ্রীরাম ॥ 
মাঝখানে যান পীতাদেবী আলো কারে বন। 
সবার পিছে ধনুক হাতে চলেছেন লক্ষ্মণ ॥ 
বনের মাঝে কুটার বেঁধে ছিলেন তিনজন । 
একুল। ঘরে সীতা হারে শিল দশানন ॥ 
সাগর বেঁধে রাবণ বধে রামগুণমণি | 
উদ্ধারিলেন সাধবীসী সীতাঠাকুরাণী,॥ 
সীতায় লয়ে সুখী হ'য়ে শ্রীরামের দিন যায় । 
হরি হরি বল সবে পালা হ'ল সায় ॥ 


--যোগীন্দ্রনাথ বন্ছু 
( এক পাতা সম্পূর্ণ রামায়ণ ) 





বন ছিলেন মহামান্য ঝষি। কিন্ত তার পুত্র দন্থাবণ্তি করে জীবিকা 
নবাহ করভেন, নাম রত্বাকর-- 

একট] গন্ভীর বনে ছিল তার আস্তানা । পথের ধারে একটা 
|ছের ওপর উঠে বসে থাকতেন, আর পথ দিয়ে কোন লোক গেলেই 
চকে প্রথমে লাঠির ঘায়ে মেরে ফেলতেন। তারপর তার সব কিছু 
কড়ে নিতেন । এইভাবে তিনি সংসার চালাতেন । 

খাধিপুত্রের এইরকম পাপকাজ দেখে স্বর্গের দেবতারাও বিচলিত 
য়ে পড়লেন । তাকে উদ্ধার করার জন্তে পৃথিবীতে এলেন পিতামহ 
না আর দেবধি নারদ । 

একদিন ছল্পবেশে দেবহি নারদ ও পিতামহ ব্রহ্মা বনের পথ দিয়ে 
লেছেন। হঠাৎ রত্বাকর গাছ থেকে নেনে লাঠি নিয়ে তাদের মারতে 
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ছুটে এলেন। তখন ছছ্লাবেশী দেবতারা বললেন, তুমি কে? আ 
আমাদের মারতে আসার কারণ কি? 

রত্রাকর তখন নিজের পরিচয় দিলেন । তারপর তীর দশ্থ্ুবৃি 
করার কারণ বললেন। 

দেবতার! শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, পৃথিবীতে অ' 
রোজগারের কত রকম পথ রয়েছে । সেই সমস্ত ছেড়ে তুমি এই 
হীন পথ বেছে নিলে? এই যে এত পাপ করছে! এ পাপের ভাঃ 
কে হবে? | 

রত্বাকর সহজ ও ভারি কণ্ঠে বললেন, আমি যাদের জন্যে এই কান্ত 
করছি ভ্তারাই আমার পাপের ভাগী হবে । 

দেবতারা শুনে একটু হাসলেন, তারপর বললেন, তা হয় না! বৎস 
কেউ তোমার পাপের ভাগী হবে না। সমস্ত পাপের ফল তোমাবে 
একাই ভোগ করতে হবে । একবার বাড়ী গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসে 
সকলকে, তাহলেই বুঝতে পারবে । 

রত্বাকর শুনে খুব হেসে উঠলেন। বললেন, ঠাকুর বুঝেছি, আছি 
বাড়ী যাবো আর ভোমরা সেই স্বযোগে পালিয়ে যাবে এই তো? 
তা” হতে দেবো না । আমি যাচ্ছি, তবে যাবার আগে তোমাদের 
বেঁধে রেখে যাবো । 

এই বলে রঙাকর বড় বড লতা গাছ এনে একটা গাছের সংগে 
ছ'জনকেই বীধলেন। তারপর গেলেন নিজের বাড়ীর দিকে । 

বাড়ীক্তে ঢুকে প্রথমেই মা" ও বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, তয়া 
রত়াকরের পাপের ভাগী হবেন কিনা ? 

মা ও বাব! শুনে বললেন, না! বাবা, নিজের পাপের ফল নিজেকে 
ভোগ করুতে হয়, কেউ কারো পাপের ভাম্গী হয় না। বুড়ো বাবা! 
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মাকে খাওয়ানো-পরানে! ছেলের কাজ। না করলে আরো পাপ হত। 
আমরা তোমার পাপের ভাগী তো হব না। 

পিতামাতার কাছ থেকে এই জবাব শুনে রত্বাকর গেলেন স্ত্রীর 
কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, একই প্রশ্ন । কিন্তু স্ত্রীর জবাব, তুমি 
আমাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছ। শ্তরাং আমার ভরণ-পোষণের 
দায়িহও হোৌমার। আমি শ্যোমার পাপের ভাগী হতে পারি না। 

সকলের কাছে একই জবাব শুনে রত্বাকর মাথায় হাত দিলেন । 
এত পাপ করেছেন, কি করে তা" থেকে উদ্ধার পাবেন তিনি । ছুটে 
গেলেন, সেই ছুই ত্রা্ষণের কাছে। বাধন মুক্ত করলেন। পায়ে 
জড়িয়ে ধরে বললেন, ঠাকুর আমাকে রক্ষা কর। আমার যে পাপের 
সীমা-পরিসীম। নেই । 

রহ্বাকরের কাতর আর্তনাদে ব্রহ্মা ও নারদ নিজমৃন্তি ধারণ 
কবলেন। তারপর রদ্বাকরকে অভয় দিয়ে গেলেন, বৎস, 
তোমার কোন ভয় নেই। এ জগতে মহাপাপীরও উদ্ধার আছে । 
তুমি 'রাম-নাম জপ কর। তাহলেই তোমার সব পাপ কেটে যাবে। 

সেই বনের মধ্যে বসেই রত্বাকর রাম'নাম জপ করতে চেষ্টা 
করলেন । কিন্তু হায়, পাপে জিভ যে তার আড়ষ্ট । তাই “রাম 
উচ্চারণ করতে পারলেন না। মরা? মরা বলে জপ করতে 
লাগলেন। এইভাবে উচ্চারণ করতে করতে “রাম শব্দ উচ্চারণ 
হোল। তিনি কঠোর তপস্তায় নিমগ্রু হলেন, দেহ নিজৰ হয়ে 
গেল। সমস্ত জ্ঞান লোপ পেল। দেহ জুড়ে উইপোকা বাসা 
তৈরী করে ফেললো । উইটিবিকে সংস্কতে বলে বলীক। ঘাট 
হাজার বছর তপস্তা শেষে উইটিবি বল্গীক ভেঙে বেরিয়ে এলেন 
দহ্্য রত্বাকর। নাম হোল মহর্ষি বালীকি। 
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খাবি বাল্মীকি এখন তমস নদীর তীরে একটা ছোট্ট কুটার তৈরী ক 
বাস করতে লাগলেন। সেইখানেই চলে তার তপস্তা আর জপগ্তপ 

একদিন প্রভাত বেলা। মহধি বাল্ীকি তমসা নদীর তী: 
দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তমসার জল কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে 
প্রভাতের শীতল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। গাছের ডালে বসে ক্রৌঞ্চ 
ক্রৌধ্চী পাথা। অকম্মাৎ এক ব্যাধের তীর এসে বি'ধলো ক্রৌঞ্চে, 
বুকে । রক্তাক্ত পাখীট! লুটিয়ে পড়লো! মাটির ওপর । আর ক্রৌধ্ধী: 
আর্তনাদে সমস্ত বনভূমি হাহাকার করে উঠলো । ক্রৌধ্ীর ছে 
মহত্ির হৃদয় গলে গেল। হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলে 
একটা ছন্দোবদ্ধ শ্লোক! খবি অবাক হয়ে গেলেন, কি কবে তিনি 
এমন গুন্দর শ্লোক রচন! করলেন । 
এমন সময় স্বর্গ থেকে নেমে এলেন পিতামহ ত্রন্মা। বললেন 
বৎস, আজ যে গ্লোক প্রথম তোমার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো এর 
নাম “অনুষ্পছন্দ'। মানবসমাজে এর আগে কেউ এমন গ্লোৰ 
উচ্চারণ করতে পারেনি! তুমি পেরেছ, তুমি মহযি। আজ হছে 
তুমি হলে আদি কবি। কবিকুলের গুক। পৃথিবীর পাপের ভাঃ 
কমাবার জন্যে পৃথিবীতে আসছেন নারায়ণ । তিনি মানুষরূপ ধার 
করে অযে ধার রাজী হবেন। সেই পৃত চরিত্র রামচন্দ্রের জীবনকথ 
নিয়ে তুমি লিখবে এ রকম হাজার হাজার প্লোকে মহাকাব্য । 

্রন্মার উপদেশ পেয়ে রামচন্জ্র জম্মাবার আগেই বাল্ীকি লিখে 
ফেললেন বামায়ণ মহাকাব্য । 

রামায়ণের সেই পবিত্র কথা এখানে ছোটদের উপযোগী করে 
লেখা হোল । 





আনেক অনেক দিন আগেকার কথা । সে সময় আমাদের দেশে 
'দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন । 
রাজা দশরথ যেমন ছিলেন বীর তেমনি ছিলেন সৎ আর সত্যবাদী | 
প্রজাদের তিনি নিজের ছেলের মত ভালবামতেন ৷ দেশে ছিল 
শীন্তি। প্রজাদের কোন অভাব অভিযোগ ছিল না। 

আর অযোধ্যা রাজ্যট! ছিল একখানি ছবির মত। রাজধানীর 
ভেতর দিয়ে সরধু নদী বয়ে যেত। নুন্দর পথঘাট, বাড়ী, বাগান । 
বাগানে নানারকম ফুলগাছ। ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকতে গাছগুলো । 
মুখ শীস্তিতে ভর! ছিল এই অযোধ্যা নগর। | 

কিন্ত তবুও রাজ! দ্রশরথের মনে একবিন্দু শান্তি ছিল -না। 
তীর ছিল তিন রানী। কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর মুমিত্রা। কিন্ত 
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তিন রাণীর কারোরই কোন পুত্র কন্ঠা ছিল না। এই ছুঃখে দশরথ 
অস্থির। এত থেকেও যেন তার কিছুই নেই। তাই তিনি একদিন 
তার মন্ত্রীদের ডেকে বললেন, দেখো, আমি প্ুত্রলাভের জন্তে 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করবো! । তারা সকলে মত দিলেন। রাজার পুরোহিত 
ছিলেন বশিষ্ঠ মুনি। তিনি বললেন, এই যজ্ঞের জন্য একজন খুক 
ভাল পুরোহিত দরকার। কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞ যে-সে পুরোহিত 
দিয়ে করানো যায় না। এ কাজের উপযুক্ত পুরোহিত হলেন 
খধ্শঙ্গ মুনি। তিনি যেমন পণ্ডিত তেমনি বড় খধি। অঙ্গদেশের 
লোমপাদ রাজার জামাই তিনি । 

এই কথা শুনে দশরথের খুব আনন্দ হোল । কারণ লোমপাদ 
রাজ! দশরথের অত্যন্ত বন্ধু লোক। সেইজন্তে তিনি ঠিক করলেন, 
তিনি নিজে গিয়েই খথাশুঙ্গ মুনিকে সংগে নিয়ে আসবেন । 

রাজবাড়ীতে সংগে সংগে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। রাজা 
দশরথ চললেন অঙ্গদেশে । সংগে চললো পাত্র-মিত্র, হাতী, ঘোড়া 
লোক-লস্কর। রাণীর! চললেন দশরথের সংগে । 

এদিকে সরু নদীব জ্জীরে একট) প্রকাও মাঠে আয়োজন হছে 
লাগল যজ্ঞের। সকলে মিলে মণ্ডপ তৈরীর কাজে লেগে গেল 
তৈরী হেল বড বড় উন্ুন। বিরাট ভোজ হবে। দেশ-বিদেশের 
রাজারা আসবেন । নিমস্ত্রিত হবে সারারাজ্যের লোক । রাজকীয় 
যজ্ঞই বটে ! 

খব্শূঙ্গ মুনির মাথায় ছিল হরিণের মত শিং। সেইজন্তে তা 
নাম হয়েছিল খ্যশৃঙ্গ । মহীরাজ দশরথ একদিন সেই খস্তশুর 
মুনিকে সংগে নিয়ে ফিরে এলেন অযোধ্যায়। সারারাজ্য জুদে 
শুরু হয়েছে হৈ-চৈ। আনন্দে ছেলে-বুড়ো কারো! চোখে ঘুম নেই। 
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ভালভাবেই যজ্ঞ শেষ হলো । মহারাজ দশরথ অকাতরে সকলকে 
টাকা-পয়সা, মণিমুক্তা, ধনরত্ব দীন করলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের পর 
আর্ত হোল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ । এই যজ্ঞ করলেই রাজার ছেলে হবে । 
এবারেও আগের মতই ঘটা হোল। 

যখন যজ্ঞ শুরু হোল সেই সময় যজ্ঞের আগুন থেকে বের 
হলেন এক দিব্যকান্তি পুরুষ । তার গায়ের রঙ. নীল । চোঁথ ছটো 
লাল আর টানাটান! । দাড়ি গোঁফ সিংহের কেশরের মত। পরনে 
তার টকটকে লাল কাপড় । হাতে তার সোনার থালায় ক্ষীরের 
পায়েস। সেই দেবপুরুষ মহারাজ দশরথকে বললেন, মহারাজ, এই 
পায়েস ব্রহ্মা পাঠিয়েছেন । আপনি এটা রাণীদের খেতে দিন। 
তাহলেই আপনার ছেলে হবে। এই কথা বলেই তিনি শুচ্ে 
মিলিয়ে গেলেন । 

দশরথের তখন কি আনন্দ । ভিন পায়েস নিয়ে গিয়ে রাণীদের 
দিলেন । সেই পায়েস খেয়ে ব্রহ্মার বরে দশরথের ছ্িন রাণীর কোল 
আলো করে এলো চারটি ছেলে। বড় রাণী কৌশল্যার ছেলে রাম, 
মেজো রাণী কৈকেয়ীর ছেলে ভরত, আর ছোট রাণী সুমিত্রার হোল 
ছুটি ছেলে। বড়টির নাম লক্ষ্মণ, আর ছোটটির নাম শক্রত্ব। 

ভায়েদের মধ্যে ভারি ভাব। এক সংগে এরা লেখাপড়া শেখেন। 
এক সংগে অস্ত্র শিক্ষা করেন। মহামুনি বশিষ্টের হাতেই এরা 
সববিষ্ভা শিক্ষা করতে লাগলেন । এইভাবে বেশ আনন্দেই 
দিনগুলে! কাটছিল । 

এমন সময় একদিন রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন বিশ্বামিত্ত্র 
মুনি। তার তপস্তারও যেমন জোর ছিল, তেমনি তিনি ছিলেন 
বদ্মেজাজী। সেইজন্তে সকলে তাকে খুব ভয় পেত। দশরথ তাই 
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তাকে খুব সমাদর করে বসালেন। তারপর বললেন, আজ্ঞা করুন, 
কি করতে হবে আমাকে । বিশ্বমিত্র মুনি বললেন, মহারাজ, আমি 
রামকে কয়েকট। দিনের জন্যে নিয়ে যাবো । কারণ মারীচ আর 
ন্ুবাহু নামে: ছটো। রাক্ষদ আমাদের বজ্ঞ নষ্ট করে দিচ্ছে। রাম 
ছাড়া ও দুটোকে কেউ মারতে পারবে না । 

মুনির কথা শুনে দশরথের তো। অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা । অবশ্থা 
রাম এখন বড় হয়েছে । সেও রাক্ষল মারতে পারবে । দশরথ মহা 
চিন্তায় পড়লেন । কিন্তু কি করেন! না বললে মুনি রেগে 
শাপ-শাপাস্তর করবেন । বিশ্বামিত্র বললেন, মহারাজ, আপস্তি 
করবেন না, এতে রামের ভালই হবে। বশিক্প মুনিও তাই 
বললেন । 


একদিন সকালে বিশ্বামিত্র মুনি রামচন্দ্রকে নিয়ে বেরিয়ে 
পড়লেন। সংগে চললেন লক্ষ্মণ । পথে যেতে যেতে বিশ্বামিত্র মুনি 
রামকে শিখিয়ে দিলেন “বলা” অর “অতিবলা” নামে ছটি মন্ত্র। এই 
মন্ত্র জানলে কোন অন্থখ করে না, হাজার পরিশ্রমে কোন কষ্ট 
হয় না। আর যুদ্ধে কেউ হারাতে পায়ে না। হাটতে হাটতে 
যখন তারা সরযু নদীর তীরে উপস্থিত হলেন তখন সন্ধা! ঘনিয়ে 
এসেছে, আতর যাঁওয়! সম্ভব নয়। তাই সে রাত্রিটা তার! সরযূ নদীর 
তীরে কাটালেন। ভোরে উঠে আবার চলা শুর হৌল। বহুদূর 
পথ চলার পর তারা এলেন অঙ্গদেশে ! সেখানে মুনিদের আশ্রমে 
বিশ্রাম করলেন । তারপর নৌকায় করে গঙ্গাপার হয়ে অপর পারে 
এলেন। এইখানেই সেই ভয়ানক বন। এই বনেই আছে তাড়কা! 
রাক্ষপী। আগে এখানে ছিল একটা সুন্দর সহর। কিন্ত আজ 
গাভীর বন। তাড়ক! রাক্ষসীর অত্যাচারে সকলে দেশ ছেড়ে চলে 
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গেছে। তার উৎপাতে বহছুলোক মারা গেছে । মানুষজন না থাকায় 
সেই সুন্দর সহর আজ বনে ঢেকে গেছে। 

এরই বনে এসে রামকে বিশ্বামিত্র বললেন, তাড়কা রাক্ষপীকে 
তোমীকে মারতে হবে। রাম বললেন, আচ্ছা । তারপর রাম যেই 
ধনুকের ছিলায় টান দিলেন সংগে সংগে এমন একটা শব হোল 
যাতে সমস্ত বনভূমি থরথর করে কেঁপে উঠলো । বনের সমস্ত 
পশু-পাখী, জন্ত-জানোয়ার ভয়ে শিউরে উঠলো । তাড়কাঁও প্রথমে 
ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু তারপরে নিজমূক্তি ধারণ করে রাম লক্ষ্মণকে 
গিলে ফেলবার জন্যে তেড়ে এলো । উঠ কী গর্জন! মস্ত বন 
থরথর করে কাপছে । তার পায়ের দাপটে ছিটকে আসছে বড় বড় 
পাথর | শরীরের ধাক্কার বড় বভ গাছগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে 
পড়ছে । চারিদিকে ধুলোয় অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু 
রাম ভয় পাওয়ার ছেলে নয় । তিনি তীর মেরে কেটে দিলেন তার 
হাত ছুটো। লক্ষণের ভীরে কেটে গেল তার নাকটা। সংগে সংগে 
ভীষণ চীৎকার করতে করছে হওয়ায় মিলিয়ে গেল সে, আর সংগে 
সংগে লুকিয়ে পড়ে বড় বড় পাথরের টাই ছুঁড়তে লাগলে। রাম 
লক্ষণের দিকে । তারপর তাড়ক। ভীবণ রেগে বিরাট হা করে রাম 
লক্ষমণকে গিলে খাবার জন্তে যেই ছুটে এলো অমনি রাম তার বুক 
লক্ষ্য করে একটা ভীষণ বাণ ছু'ডলেন। সেই বাণ বুকে লেগেই 
তাড়কা রাক্ষদী লুটিয়ে পড়লো মাটিতে । তাড়কা মরে যাওয়ার 
সংগে সংগে আকাশ থেকে দেবতারা রামের বীরত্ব দেখে খুব আনন্দ 
করতে লাগলেন। আর বিশ্বামিত্রও খুব আনন্দ পেলেন । 

তারপর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষণকে নিয়ে আবার এগোতে লাগলেন । 
চলতে চলতে এসে উপস্থিত হলেন বিশ্বামিত্র নিজের আঙ্মে। 
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সেখানে এসে বিশ্বামিত্র বললেন, এবার আমি তপন্তায় বসবো, 
ন্োোমরা অস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে থাকো । কারণ আমি তপন্তায় 
বসলেই রাক্ষমের আমার যজ্ঞ পণ্ড করার চেষ্টা করবে। 
বিশ্বামিত্র তপস্যায় বসলেন । আর রাম লক্ষণ তীর-ধন্থুক নিয়ে 
প্রহার! দেন। প্রথম ছুদিন কিছুই ঘটলো না। কিন্ত তৃতীয় দিন 
শুরু হোল ভীষণ উৎপাত, তপস্তার বেদীতে দাউ দাউ করে আগুন 
জ্বলে উঠলো । চারদিক থেকে রক্ত বৃষ্টি হতে লাগলো । মারীচ 
আর শুবাহু বহু রাক্ষপ নিয়ে যজ্ঞ পণ্ড করতে এসেছে । রাম 
সংগে সংগে তীর ছুড়তে লাগলেন । রাক্ষমরা রামের সামনে আর 
ঈাঁড়াতে পারলো না । একে একে সমস্ত রাক্ষস মারা পড়লো । এই 
দেখে বিশ্বামিত্র আর আশ্রামের অন্থান্য মুনি খষিরা খুব খুশী হলেন । 

এবার সবাই চলেছেন মিথিলার দিকে । মিথিলা জনক রাজার 
রাজধানী । জনক রাজা একবার লাঙ্গল দিতে দিতে লাঙ্গলের ফালে 
উঠে আসা একটি কন্যা পেয়েছিলেন! নাম রেখেছিলেন তার 
সীচ্ছা। বূপে গুণ মেয়েটি দেবীতুল্য। মেয়েটি এখন বড় হয়েছে। 
মিথিলায় তার স্বয়ম্বর সভা । জনক রাজার বাড়ীতে একটি ধনুক 
আছে। সেটি শিবের হরধন্ু । সেটা যেমন ভারী তেমনি বড়। 
গুণ পরানো তো। দূরের কথা, কেউ সেটা তুলতেই পারে না। জনক 
রাজা প্রতিজ্ঞা করেছেন, ঘে ধনুকটিতে গুণ পরাতে পারবে হার 
সংগে তিনি সীতার বিয়ে দেবেন। বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্ণকে নিয়ে 
চললেন সেইখানে । মিথিলায়, স্বয়ম্বর সভায় । 

যেতে যেতে রাম দেখতে পেলেন পথের মাঝখানে একটি সুন্দর 
'তপৌবন, ভারি মনোরম জায়গা । রামের জায়গাটি খুব ভাল লাগল । 
প্জিজ্ঞামী করলেন বিশ্বামিত্রকে, এটি কোন্‌ জায়গ! ? বিশ্বামিত্র 
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বললেন, এটি গৌতমের তপোৌবন। গৌতমের অভিশাপে তার 
পত্বী অহল্য! এখানে পাথর হয়ে আছেন । তিনি বলে গেছেন, 
রামের পায়ের ছেশয়ায় তিনি আবার শাপমুক্ত হবেন। জীবন 
ফিরে পাবেন। রাম সেই তপোবনে পাথরের কাছে যেতেই 
অহলাযা! উঠে বসলেন। পূজো করলেন রামচন্দ্রের। রাম লক্ষ্ণও 
তাকে আশীবাদ করলেন । 
এরপর বিশ্বামিব্র রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে উপস্থিত হলেন মিথিলায়। 
জনক রাজা তে] ছেলে ছুটিকে দেখে খুব খুশী! তাদের আদর যত্ব 
করে বসালেন। বিশ্বামিত্র মুনির কাছে শুনলেন, তাদের বীরত্বের 
কথা । বললেন, এদের ছুজনের নাম রাম আর লক্ষমাণ। এরা 
অযোধ্যার রাজ! দশরথের ছেলে । .এদের গুণের কথা! বলে শেষ করা 
যায় না। তাড়কা বাক্ষপীকে বধ কবে, অহল্যাকে উদ্ধার করে এরা 
এসেছে আপনার রাজধানীতে--শিবের দেওয়। হরধন্ু'টি দেখতে। 
জনক রাজা তে। আনন্দের সংগে নিয়ে গেলেন 'হরধন্ু' দেখাতে | 
রাম একবার ধনুকটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন । তারপর অতি 
সহজভাবে গুণ পরিয়ে যেই টংকার দিয়েছেন অমনি ধন্ুকটা মড়, মড়, 
করে ভেডে হুখানা হয়ে গেল। 
সকলেই অবাক । এবার সীতার সংগে রামের বিয়ে হবে। 
দশরথ সংবাদ পাওয়ামাত্র ভরত, শত্রত্্, রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ আর 
পাত্রমিত্র সভাসদদের নিয়ে হাজির হলেন মিথিলায়। তারপর 
একট! শুভদিনে বশিষ্টের কথামত রামের সংগে সীতার, লক্ষণের 
সংগে জনক রাজার নিজের মেয়ে উম্সিলার বিয়ে হোল। আর 
দরাজারদছুই ভাইবি মাগুবীর সংগে ভরতের আর শ্রতকীতির সংগে 
শবে মহাধূমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। 
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মহারাজ দশরথ তারপর বিয়ের দানে পাওয়। ধনরতু, দাসদাসী, 
হাতী, ঘোড়া আর পুত্র-পুত্রবধূদের নিয়ে অযোধ্যার দিকে যাত্রা 
করলেন। কিন্তু পথে আবার বিপদ । যার চেহারা দেখে বড় 
বড় বীরপুরুষেরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, যার পায়ের চাপে পৃথিবী 
থরথর করে কেপে ওঠে-সেই পরশুরাম পথ আগলে দীড়ালেন। 
তার হাতে মস্ত বড় একটা ধনুক, কাধে একটা বিরাট কুড়ুল। 
তিনি ক্ষত্রিযদের একেবারে দেখতে পারতেন না। বনুবার তিনি 
পৃথিবী ত্রিয় শুন্ক করেছেন। তীকে দেখেই দশরথের অজ্ঞান 
হওয়ার অবস্থা । 

পরশুরাম রামকে বললেন, শুনলাম তুমি নাকি শিবের 'হরধন্ধু 
ভেডেছ ! এবার আমার ধনুকটাতে গুণ পরাও তবেই বুঝবো 
সুমি বীর। তারপর আমি তোমার সংগে যুদ্ধ করবো । দশরথ 
পরশুরামকে অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন । রামও হাতজোড় করে 
অনেক বোঝালেন, কিন্তু পরশুরামের এককথা। আগে ধুকে গুণ 
পরাও, ভারপর ভোমার সংগে যুদ্ধ করবো । তখন রাম রেগে 
গিয়ে ধনুকট] নিয়ে এমন জোরে গুণ পরালেন যে, পরশুরাম একেবারে 
চুপ, যুদ্ধ করার আর সাহস হোল না। মাথা নীচু করে চলে গেলেন 
মহেজ্্র পৰতের দিকে । দশরথ আর তার লোকজন স্বস্তির 
নিশ্বাস ফেললেন । 

অযোধ্যায় যেদিন ফিরে এলেন সেদিন সারা অযোধ্যায় উৎসব 
শুরু হয়ে গেল। রাণীমা-রা বরণ করে বউদের ঘরে তুললেন । 
দশরথের আনন্দ আর ধরে না। রাজ্যের প্রজারাও খুব খুশী। সকলের 
মুখে এককথা, আহা! রাম লক্ষণের মত ছেলে আর দেখা যায়না। 


অযোধ্যাকাণ্ড 





রাজা দশরথ বুড়ো হয়েছেন। তার বয়স হোল প্রায় বাট হাজার 
বছর। তার ইচ্ছা এবার ভিনি রামকে যুবরাজ করেন। মন্ত্রীদের 
ডেকে দশরথ জানালেন তার ইচ্ছার কথা। শুনে সকলেই 
খুব খুশী। 

সারা অযোধ্যা নগরে এই কথা ছড়িয়ে পড়লো । প্রজাদেরও 
আনন্দ আর ধরে না। রাজপ্রাসাদে আর রাজ্যের সর্বত্র উৎসবের 
তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। চারিদিকে দত ছুটলো৷ সকল রাজ্যের 
রাজাদের নিমন্ত্রণ করতে । বিরাট সভা হবে, কত মান্তগণ্য লোক, 
কত রাজা-রাজড়া আসবেন তার আর শেষ নেই। উৎসবের ব্যবস্থা 
শুরু হয়ে গেজ, ।)পখাট' পতিগ্কার হতে, লাগলো? পথে ছভায 
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দেওয়া! হোল হাজার হাজার পদ্দের পাপড়ি। ব্াস্তার ওপরের 
বাড়ীঘর সাজিয়ে মঙ্গলঘট বসানো হোল। রাজপ্রাসাদেও নানা- 
রকম আয়োজন চলতে লাগলো । রামের অভিবেকের জন্তে 
চারিদিক উৎসবমুখর । 


এদিকে রাণী কৈকেয়ীর ছিল এক দাসী তার নাম মন্ত্র । 
সে দেখতে যেমন কদাকার ভেমনি পিঠে ছিল একট। বিরাট কুঁজ। 
মনটাও ছিল তার খুব কুটিল। রাণীম! তাকে বাপের বাড়ী থেকে 
নিয়ে এসেছিলেন। 


একদিন সে শুনতে পেল, রাম যুবরাজ হবেন । তারই অভিষেকের 
আয়োজন হচ্ছে। কথাটা শুনেই হিংসায় তার সারা শরীর জলে 
গেল। ছুটে এলে কৈকেয়ীর কাছে । তারপর কৈকেয়ীকে বললো, 
শুনেছ, রাম যুবরাজ হচ্ছে। কৈকেয়ী তখন পালঙ্কে শুয়ে ছিলেন । 
এই কথা শোনামাত্র তিনি আনন্দে মন্থরাকে একটি সোনার গহনা 
উপহার দিলেন। বললেন, খুব আনন্দের কথা। রাম বড় ছেলে, 
সেই তো রাজা হবে। 

কাজ তো রেগে গহন! ছু*্ড়ে ফেলে দিলো । তারপর বললো, 
এটা বুঝি তোমার কাছে খুব আনন্দের কথা হোল ! জান, রাম 
রাজা হলে তুমি হবে কৌশল্যার দাসী, আর রাম ভরতকে মেরে 
ফেলবে । একথা শুনে কৈকেয়ী হো হো করে হেসে উঠলেন। 
বললেন, তু্ট রামকে চিনিস না। সে আমাকে কত ভক্তি করে। 
রাম আর ভর জনই আমার কাছে সমান। 


এই কথ! শুনে কুঁজি মন্থর আরো! রেগে গিয়ে রাম সম্বন্ধে 
যাতা করে বলতে লাগলো । শুনতে শুনতে কৈকেয়ীরও মনে 
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সন্দেহ জাগলো । কিন্তু উপায় কি? কুঁজি বললো, উপায় 
একট আছে। তাই তো তোমাকে বলতে এসেছি । একবার 
অন্ররদের সংগে যুদ্ধে মহারাজ দশরথ ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফিরে 
এসেছিলেন । সে সময় সেবাযত্তর করে তুমিই তাকে সারিয়ে 
তুলেছিলে। তখন মহারাজ দশরথ সন্তষ্ট হয়ে তোমাকে ছটো। 
বর দিতে চেয়েছিলেন। তুমি তখন বলেছিলে, পরে বর ছুটে চেয়ে 
নেবে। এখন দশরথের কাছে সেই বর ছুটে। চাও । বল, এক বরে 
রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে পাঠান হোক। আর অপর বরে 
ভরতকে বসানো হোক অযোধ্যার সিংহাসনে । 

কৈকেয়ীর কথাট। খুব মনে লাগলো! । তিনি সমস্ত গহন! খুলে 
ফেলে একটা ময়লা কাপড় পরে বিছানায় শুয়ে রইলেন। মহারাজ 
দশরথ কৈকেয়ীর এই অবস্থা দেখে খুব ছুশ্চিস্তায় পড়লেন । তিনি 
জিজ্ঞেম করলেন, কৈকেয়ী তোমার কি শরীর খারাপ? কৈকেয়ী 
কোন উত্তর দ্রিলেন না। দশরথ অনেক রকম অনুনয়-বিনয় করতে 
লাগলেন । বললেন, তোমার কি চাই বলো, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, 
তুমি যা! চাইবে আমি তাই তোমাকে দেবো । 

এই কথা শুনে কৈকেয়ী উঠে বমে বললেন, মহারাজ তুমি যখন 
অস্বরদের সংগে যুদ্ধে আহত হয়েছিলে তখন আমি সেবাযত্ব করে 
তোমাকে সারিয়ে তুলেছিলাম। সেই সময় তুমি আমাকে ছুটো৷ বর 
দিতে চেয়েছিলে, আমি বলেছিলাম, পরে নেবো । আজ সেই ছ্ুটো 
বর আমি চাই। এক বরে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্তে বনে পাঠাও, 
অপর বরে ভরতকে কর! হোক অযোধ্যার রাজা । 

দশরথ এই কথা শুনে অজ্ঞান, হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরলে 
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তিনি কৈকেয়ীকে অনেক রকম বোঝালেন। কিন্তু কৈকেয়ীর 
এককথা | দশরথ কাদতে কাদতে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন । 

রামচন্দ্র এমন সময় হঠাৎ সেই ঘরে এসে হাজির হলেন। 
শুনলেন সব কথা । পিতৃমত্য পালনের জন্তে তাকে বনে যেতে হবে, 
তাতে আর হছুঃখ কিসের । কারণ পিতার আদেশ তিনি কোনদিন 
অগান্ত করেননি । তিনি বললেন, বাবা আপনি কোন চিন্থা করবেন 
না; আমি আজই বনে চলে যাবো । 

রামচন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমে মায়ের কাছে জানালেন এই 
কথা । কৌশল্য। পুজার ঘরে রামের জন্তে প্রার্থনা করালেন । 
তিনিও এই কথা! শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন । তারপর সীতাকে 
গিয়ে বললেন এই কথা । সীতা! বললেন, ঠিক আছে, আমিও তোমার 
সংগে যাবো । তাকে কিছুতেই নিষেধ করা গেল না। লক্ষ্মণ ব্যাপার 
শুনে প্রথমে খুব রেগে গেলেন। বললেন, বাবা বুড়ো হয়েছেন তাই 
ভীমরতিতে ধরেছে । পরে তিনিও নিজেকে সামলে নিলেন । জেদ 
ধরলেন, তিনিও রামের সংগে যাবেন । 

মুহুর্তের মধ্যে কথাটা] সারারাজ্যে ছড়িয়ে পড়লো, রাজ্যের 
প্রজাদেরও সব আনন্দ নিভে গেল। যে রাজবাড়ী একটু আগেও 
আনন্দ কলরবে মুখর হয়ে উঠেছিল, সেট! যেন হঠাৎ একট! মৃত্যুপুরী 
হয়ে গেল। 

এবার যাবার সময় হয়েছে। স্ুমন্ত্র রথ সাজিয়ে আনলেন । 
রাজবেশ ত্যাগ করে গাছের বাকল পরে রাম, লক্ষণ আর সীতা রথে 
চড়লেন। রথ চলতে লাগলো । বৃদ্ধ দশরথ, রাণীরা, রাজ্যের 
প্রজাবৃন্দ রথের সংগে রামকে শেকবারের মত দেখবার জন্তে ছুটতে 
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[াগলো৷ । তাদের কান্নার রোলে রামচন্দ্র আর ঠিক থাকতে পারলেন 
11 তিনি হ্রমন্ত্রকে বললেন, জোরে রথ চালাও । শ্মন্ত্র জোরে 
থ ছুটিয়ে দিলো। মুহূর্তের মধ্যে রথ সকলের চোখের বাহিরে 
লে গেল। বৃদ্ধ রাজা দশরথ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল্লেন। 

দশরথ সেই যে এসে বিছানায় শুলেন আর উঠলেন না| কাদতে 
ঠাদতে তার চোখ ছুটো অন্ধের মত হয়ে গেল। কিছুই দেখতে 
গান না । এদিকে অযোধ্যা শ্রীহীন হয়ে গেল। অধোধ্ার কোন 
গাছে আর ফুল ধরে না। পাখীর! গান গাইতে ভুলে গেছে । সরযু 
নদীর সেই কুলকুল স্বরও যেন থেমে গেছে! সারা রাজ্যের লোক 
মানন্দহীন । গোটা অযোধ্য! রাজ্যও যেন রামের জন্তে সারাক্ষণ 
চাখের জল ফেলছে । 

রামচন্দ্র প্রথমে শুঙ্ঈবের পুরের কাছাকাছি, গঙ্গার ধারে একটা 
গাছতলায় আশ্রয় নিলেন। সেখানকার রাজার নাম গুহক | তিনি 
ছিলেন রামের খুব বন্ধু। রামচন্দ্র এসেছেন শুনে গুহক ছুটে এলেন 
ঠার কাছে । বললেন, তুমি এখানকার রাজা হয়ে বাস কর। কিন্তু 
রামচন্দ্র পিতৃসত্যের কথা বলে তাকে অনেক বোঝালেন। কি আর 
করেন গুহক। কিছুতেই রামচন্দ্রকে রাজী করাতে পারলেন না। 
গুহকের চোখ দিয়েও জল ঝড়ে পড়লে! । সেরাত্রি সেখানে কাটিয়ে 
পরের দিন গুহক আর ম্ুমন্ত্রকে বিদার দিয়ে রাম, লক্ষণ আর সীতা 
গঙ্গা পার হলেন। খালি রথ নিয়ে মনের দুঃখে সুমন্ত্র ফিরে এলেন 
অযোধ্যা নগরে। 

রাজপুত্র রামকে আর চেনাই যায় না। মাথায় তার জটা। 
নারনে গাছের বাকল। হাতে ধন্ুক-বাণ। এসে হাজির হলেন 
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তার! প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে । মুনি তো খুব খুশী। আদর: 
বড় করে তাদের আশ্রমে জায়গা দিলেন। কিন্তু সেখানে 
লোকজনের ভীড় দেখে রামচন্দ্র ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ত্যাগ করে 
চিত্রকুট পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন। 

চিত্রকুট বড় মনোরম জায়গা । নির্জন বন, পাহাড় ঘেরা, বনে 
নানারকম ফলমূলের গাছ । ফুলগাছগুলে! ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকে 
মন্দাকিনী নদী বয়ে চলেছে ছলছল করে । সেই নদীর তীরে একট 
ছোট্ট পাহায় ছাওয়] কুঁড়ে ঘরে রাম, লক্ষণ আর সীতা বাস করতে 
লাগলেন । কোন ছুখকেই তারা ছুখ মনে করেন না। বনে 
ফলমূল খান। নদীর জলে তৃষ্ণা মেটান। গাছের পাতা আর 
ঘাসের বিছানায় রাত কাটান । এতেই তাদের মহা আনন্দ । 

এদিকে সুমন্ত্র অযোধ্যায় ফিরে আসতে দশরথ রামের কথা শুনে 
আবার কন্নায় ভেঙে পড়লেন । রাম চলে যাওয়ার পর থেকেই কিনি 
আর বিছান। ছেড়ে ওঠেননি । এবার তার দেহ অবশ হয়ে আসতে 
লাগলো । ধীরে ধীরে আবার তার জ্ঞান লোপ পেল। হা! রাম, 
হাঁ! রাম বলতে বলতে সেই রাত্রেই দশরথ মারা গেলেন । রামচন্জ্ 
বনবামে যাবার পর মাত্র ছ'দিন তিনি বেঁচে ছিলেন। 

সমস্ত অযোধ্যা আবার হুঃখে ভেঙে গড়লো । এসময় ভরত 
আর শক্রত্ব ছিলেন নন্দিগ্রামে, তাদের মামার বাড়ীতে । রাতে একটা 
ভীষণ ছ্ঃন্বপ্র দেখে ভরত সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন। এমন 
সময় দূত এসে জানালো, শীগ.গির তাকে বাড়ী 'ধেতে হবে। খবর 
পেয়ে ভরত ছুটে এলেন অযোধ্যায় । 

বাড়ী এসে শুনলেন, দশরথের মৃত্যু সংবাদ। শোকে মর্মাহত 
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রঃ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে যথন শুনলেন, রামকে 
র পাঠানোর জন্তে কৈকেরী কি জঘন্য চক্রাস্ত করেছেন তখন রেগে 
অস্থির হয়ে বললেন, মা তুমি রাজার ঘরের মেয়ে হয়ে এত নীচ কি 
করে হলে! ছিঃ ছিঃ তৃমি আমার বাবাকে হত্যা করে আমার 
পিতৃতুল্য দাদাকে তুমি বনে পাঠিয়েছ | ভোযার নরকেও জায়গা হবে 
ন]। আজ কৈকেয়ী খদি তার মা না হয়ে অন্য কেউ হছছেন কাহলে 
ভরতণ্হয়ত মেরেই ফেলতেন । কৌশল্যা ভরত এসেছেন শুনে ডেকে 
পাঠালেন । ভরত তার কাছে এলে বললেন, এবাব তুমি মনের স্বৃখে 
রাজভোগ কর আর আমাকে রামের কাছে ধনে পাঠিয়ে দাও । ভরত 
কাদতে কাদতে সমস্ত কথা খুলে বললেন। 'ারপর কৌশল্যার পা 
হটে। জড়িয়ে ধরে জ্ঞান হারালেন । কৌশল বুঝলেন, ভরত কত 
নিকপরাধ । তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কৌশলা।ও কাদতে লাগলেন। 
এদিকে শক্রপ্ন কুঁজি মন্থরাকে ধরে খুব প্রহার দিলেন। কোন রকমে 
শত্রদ্ধের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাল । 
বশিষ্ঠদেবের চেষ্টায় মহারাজ দশরথের শ্রাদ্ধশাস্তি বিনা বাধায় 
কে গেল। আর দেখতে দেখতে তেরট। দিনও পার হয়ে গেল। 
রাজ্য চালাতে গেলে এবার একট! ব্যবস্থা করতেই হয়। ভরততকেই 
[জা করা হোক । না হলে রাজকার্ধ চলবে কিকরে। কিন্তু 
চর কিছুতেই রাজা হবেন না। ছিনি বললেন, দাদা থাকতে আমি 
নাজ! হতে পারবো না। দাদা ফিরে এসে রাজা হোন । আমি 
ঠাকে ফিরিয়ে আনবো) এই বলে একদিন শক্রদ্বকে নিয়ে ভরত 
ললেন রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে । সংশে চললে! অধোধ্যার 
প্রজাবৃন্দ, লোক-লম্কর, সেপাই-সান্ত্রী। রাণীমা আর পুরোহিতেরাও 
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বাদ গেলেন না । তারপর সেই বিরাটবাহিনী বনবাদাভ কীগি 
নানা নদীনাল! পেরিয়ে এসে হাজির হোল গুহক রাজার দেশে 
প্রথকে গুহক ভাবলেন, ভরত বুঝি রামচন্দ্রকে মেরে ফেলতে এসেছেন 
তারপর যখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলেন তখন তার আনন্দ আর ধ 
না। পরের দিন সকলকে নিয়ে গঙ্গ। পেরিয়ে গুহক তাদের নি 
এলেন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে । ভরদ্বাজ মুনিও প্রথমে ভরতে 
সন্দেহ করলেন। কিন্তু তিনি যখন ভরতের কাছ থেকে স 
জানতে পারলেন তখন তাদের রামচন্দ্রের খোজে কোন্‌ পথে যোতে হা 
ত1 বলে দিলেন । 

অনেক পথ, হাটতে হাটতে ত।র। এসে উপস্থিত হলেন চিত্রকু 
পর্বতে | ভরতকে দেখে লক্ষণ প্রথমে একটু ভয়ে পেয়ে গিয়েছিলেন 
ভাবলেন, ভরত হয়ত তাদের মারতে এসেছেন । কিন্তু ভরত যখ' 
কাদতে কাদতে রামের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন তখন তারা বুঝলেন 
ভরত কত নিরপরাধ। তারপর চার ভাই মিলে অনেক কীদলেন 
ভরত জানালেন, পিতার মৃত্যু সংবাদের কথা । কত কষ্ট পো 
তিনি পুত্রশোকে মারা গেছেন। অধোধ্যার সিংহাসন এখন শুন্য 
দাদ! ছাড় কে বসবেন সেই সিংহাসনে । কিন্তু রাম বললেন, তা 
হয় না ভাই, পিতৃ আজ্ঞ! পালনের জন্তে আমি বনে এমেছি। এখন 
তে যেতে পারি না' তুমি এখন সিংহাসনে বস। চৌদ্দ বছ' 
ঘেদিন শেষ হবে সেইদিনই আমি অযোধ্যায় ফিরে যাবো 
যখন কিছুতেই রাম ফিরতে রাজী হলেন না তথন ভরত বললেন 
াহলে তোমার খড়ম ছুটো আমাকে দাও। অমি মাথায় কে 
নিয়ে গিয়ে সিংহামনে বসিয়ে রাজকাধ চালাবেো। অগত্যা রা 
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ভরতকে দিলেন তীর খড়ম জোড়া । সেই খড়ম জোড়! মাথায় নিয়ে 
তিনি চললেন। কী অপুর দৃশ্ট! পিছনে আমছে অজন্র লোকজন। 
ভরত ৰললেন, আমি রামহীন অযোধ্যায় আর ফিরে যেতে 
পারবো না। 

ভরত সকলকে নিয়ে নন্দিগ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে 
মিংহাসনের ওপর রামের খড়ম জোড়া রেখে ভরত ছাতা ধরে 
রাখতেন । এইভাবে রামের নামে তিনি রাজকার্ধ চালাতে লাগলেন । 
তিনিও ফলমূল খেয়ে দিন কাটান, গাছের ছাল পরেন। আর 
তৃণশয্যায় শয়ন করেন । ভরতের রামচন্দ্রের প্রতি এই রকম ভক্তি 
আর শ্রদ্ধা দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল। 


অরণ্যকাও্ 
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সাত আর লক্ষষণকে নিয়ে রাম দণ্ডকবনে এলেন । দণ্ডকবনে 
ছিল অনেক মুনি খষির আশ্রম। এখানে রয়েছে বড় বড় গাছ, 
লতাপাতা, অজত্র অজানা ফুলের গাছ। এখানে এসেই প্রথমে 
রাম লক্ষ্মণ রাক্ষসের দেখা পেলেন । দেখলেন, একট। বাক্ষম সামনে 
বসে জীবজন্ত মেরে খাচ্ছে। কি বিকট চেহারা তার। দেহের 
গড়নট। তেমনি ভয়ংকর | চোখ ছুটে! তার লাল টকটকে । রাক্ষসট। 
হাদের দেখামাত্র ছুটে এসেই সী্তাকে নিয়ে এক ছুট দিলো । রাম 
সংগে সংগে এক বাণ মারলেন, তখন সে ছুটে পালালো সীতাকে 
ফেলে দিয়ে । একটার পর একট! বাণ মেরে চলেছেন রাম আর 
লক্ষণ । কিন্তু কিকরবেন। কোন বাণই তার গায়ে লাগছে ন1। 
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রাক্ষটা বললো, তোরা যত ইচ্ছে বাণ মার, আমার কিছুই 
হবে না । ব্রহ্মার বরে কেউ আমাকে মারতে পারবে না। তখন 
রাম লক্ষ্মণ হার হাত ছুটোকে মুচড়ে ভেঙে একটা গর্তের মধ্যে 
পুঁতে দিলেন। তখন মে বললে, আমি আগে ছিলাম গন্ধর্ব। 
কুবেবের অভিশাপে আমি রাক্ষম হয়েছি । কুবের বলেছিল, রাম 
কক্াণর হাতে আমার মরণ হবে। তোমরা নিশ্চয়ই রাম লক্ষণ 
ছাড়া স্যার কউ নও । 

এসার তারা শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গেলেন, শরভঙ্গ মুশি এতদিন 
রাম লক্ষমবকে দেখবার জন্তে অপেক্ষা করছিলেন । রামকে দেখে 
2*নি আগুন জেলে তার মধ্যে গিয়ে বসে ব্রক্মলোকে চলে গেলেন । 

দণ্ডকবনে যে মুনির আশ্রামেই যান সেখানেই রাম লক্ষ্মণ খুব 
আদরযন্ত পান। এমনি করে দশটা বছর কটে গেল! ঘুরতে 
ঘুরুত একদিন তার! এসে হাজির হলেন অগস্ত্য মুনির আশ্রমে । 

গন্তা ছিলেন একজন মস্ত বড় মুনি। একবার তিনি 
ইন্ঘল আর বাতাঁগী নামে ছুটে! রাক্ষলকে মেরে ফেলেছিলেন। 
এই ইন্গন আর বাতাপী ছিল ভয়ানক ছুষ্ট। বাতাপী ভেডা 
মাজতো আব ইন্থল ত্রাহ্গণ দেজে মুনি খষিদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে 
এসে সেই ভেড়ার মাংস রেধে খাওয়াতো। তারপর খাওয়া হয়ে 
গোলেই উন্বল বাতাগীর নাম ধরে ডাকতো । সংগে সংগে বাভাগী 
মুনির পেট চিরে বেরিয়ে আসতো । এইভাবে অনেক মুনি খধিকে 
ছার! মেরে ফেলেছিল । 

এই ইন্বন একদিন অগস্ত্যকে নিমন্ত্রণ করেছিল। তারপর 
খুব ভেঙ।র মাংস খাইয়েছে। খাওয়া হয়ে যাওয়ার সংগে সংগে 
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ইন্বল বাতাপীর নাম ধরে ডাকতে লাগলো । তখন অগন্ত্য 
বললেন, বাতাপী আর আসবে না, তাকে আমি হজম করে ফেলেছি । 
এই কথ শুনে ই্ঘল যেই অগন্ত্যকে মারতে এসেছে অমনি অগস্ত্য 
ইন্বলকেও ভন্ম করে দিলেন। এইভাবে ইন্বল আর বাতাপী প্রাণ 
হারাল। 

যাই হোক অগন্ত্য তো রামকে দেখে খুব আনন্দিত হলেন। 
তাকে অনেক অস্ত্রসন্ত্র দিলেন। তারপর বললেন, তোমরা গিয়ে 
গোদাবরী তীরে পঞ্চবটা বনে গিয়ে বসবাস কর। জায়গাট! 
তোমাদের খুব ভাল লাগবে । 

রাম লক্ষ্মণ পঞ্চবটা বনে এসে হাজির হলেন, সত্যিই খুব মনোরম 
জায়গা । বারমাস সেখানে অজস্র রকমের ফুল ফুটে থাকে । 
নানারকম ফলের গাছও আছে। নদীতে হরিণের জল খেতে 
আমে। গাছের ডালে ময়ূর আনন্দে নাচে, কোকিল গান গায়। 
সেইখানে রাম নুন্দর একট] কুটার তৈরী করে বাস করতে লাগলেন । 
কাছেই ছিল একট! গাছে জটায় পাখী । দে আবার ছিল মহারাজ 
দশরথের বদ্ধু। এখন অবশ জটায়ু বুড়ো! হয়েছে। গাছে আর 
আগের মত সেজোর নেই। সে সদাই তাদের খোঁজখবর 
নেয়। সুবিধে অস্ত্রবিধের কথা শৌনে। খুব সুখেই দিনগুলো 
কাটতে লাগলো । 

কিন্ত এত সুখ বোধ হয় সহা হোল না। হঠাৎ পকাথা 
থেকে আবার একট] উতৎ্পাজ এসে হাজির । 

একদিন স্ুর্পণখা নামে একটা রাক্ষপী এমে হাজির । গে 
আবাৰ রাবণ রাজার বোন। এসেই সে রামকে বিয়ে করতে চাইল, 
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রাম রাজী হলেন না । তখন সে লক্্পরণকে গিয়ে ধরলো । লক্ষমণও 
রাজী ন! হওয়ায় সে সীতাকে গিলে খেতে গেল। তখন লক্ষ্মণ 
তার নাক আর কান কেটে তাড়িয়ে দিলেন । সেই বনে স্ুর্পণখার 
আর এক ভাই থাকতো, তার নাম খর। স্ুর্পণখ! কাদতে কাদতে 
তার কাছে হাজির হোল। খর স্র্পণখার এই অবস্থা দেখে 
ভীষণ রেগে গেল। তারপর দুষণকে সংগে নিয়ে কয়েক হাজার 
রাক্ষন সৈম্তপহ ছুটে এলে! রাম লক্ষণের সংগে যুদ্ধ কবতে। 
তাদের চীৎকারে বন-জংগল কেঁপে উঠলে। । তারপর ভীষণ যুদ্ধ শুরু 
হয়ে গেল। এই যুদ্ধে একে একে সব রাক্ষপই রাম লক্ষ্মণের হাতে 
মারব! পড়ল, একমাত্র অকম্পন নামে একটা রাক্ষদ কোন রকমে 
প্রাণ নিয়ে একেবারে লঙ্কায় পালিয়ে গেল। তারপর লঙ্কীর 
রাজা রাবণকে বললো, জনশ্থানে আর একটি রাক্ষসও নেই । সবাই 
রাম লক্ষণের হাতে প্রাণ হারিয়েছে । রাম লক্ষণ যেমে বীর নয়, 
তাদের হারায় সাধ্য কার। রাবণ €ছে| একথা শুনে ভীষণ রেগে 
গেলেন, বললেন, আমি এখনি সৈম্-সামশ্ত নিয়ে বাচ্ছি। সামন্ত 
মানুষ রাম লক্ষণের এত সাহস, দেখাচ্ছি মজাঁ। কিন্ত অকম্পন 
বললো, মহারাজ এক কাজ করুন, যুদ্ধ করে সুবিধে হবে না। 
তার চেয়ে রামের বউ সীভাকে চুরি করে আনুন, তাহলেই সীতার 
শৌকে ওর! মরে যাবে । 

অকম্পনের কথাটা রাবণের বেশ মনে লাগলো । তিনি সংগে 
সংগে মারীচের কাছে গেলেন। কারণ এ ব্যাপারে মারীচ তাকে 
সাহায্য করতে পারে । আমলে মারীচ হচ্ছে একট! মায়াবী 
রাক্ষপ। সে ইচ্ছেমত নানারকম জীবজন্তর রূপ ধারণ করতে 
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পারতো | সেইজন্যে রাবণ মারীচকে সংগে নিয়ে পঞ্চবটা বনে এসে 
উপপ্চিত হলেন । 

পঙ্বটা বনে এসে মারীচ একট! সুন্দর সোনার হরিণ সেজে 
রামের কুটীরের কাছে খেলা করতে লাগলো ৷ এ-বন থেকে ও-বনে 
মে ছুটে বেড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে। মীহার দেখে খুব ভাল লাগলো! । 
2িনি রামকে বললেন, হরিণটাকে ধরে দিতে । রামের কিন্তু মনে 
কি বকম একটা মন্দেহে হোল। ঠিনি ভাবলেন, এট নিশ্চয়ই 
কোন মারাবী রাক্ষম, কোন দুষ্ট মতলব নিয়ে এখানে এসেছে । 
ইউ নি সীতাকে জেদ কবাত বারণ করলেন । কিন্তু সীতার 
একপথা, হখিণট।কে ধরে দিনে হবে। কি আর করেন রাম। 
অগণশ্যা তাকে হবিণটাকে ধরবার জন্তে যেতেই হলো । খাবার 
আগে রি? পদ্মাণীকে বললেন, তৃমি ভালভাবে কুটার পাহারা দেবে । 
সীতাকে ছেড়ে যাবে না। এই বলে তিনি হরিণের পিছনে ছুটলেন। 
হরিণটাও তখন এ-বন ও-বন দিয়ে ছুটতে লাগলো । এদিকে 
লক্ষাণ তীব-ধনুক নিষে কুটীব পাহারা দিতে লাগলেন । 

সোনার হরিণের পিছনে পিছনে ছুটন্তে ছুটতে রাম একটা গভীর 
বনে এসে উপপ্তিত হলেন। যখন দেখলেন, কিছুতেই হরিণটাকে 
ধরা যাচ্ছে না, তখন ভিনি হবিণটাকে লক্ষ্য করে একটা বাণ 
ছুঁড়লেন। সংগে সংগে সোনার হরিণটা রামের মত গলার স্বর 
করে চীৎকার করতে লাগলো, হা! লক্ষণ, হাঁ! সীতা, আমাকে 
বক্ষা কর। 

এই আর্তনাদ সীতার কানে এসে পৌছাতেই সীতা লক্ষ্পণকে 
বললেন, তাড়াতাড়ি যাও, রাম নিশ্চই বিপদে পড়েছেন । কিন্ত 
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লক্ষণ বুঝলেন, এটা একটা চক্রান্ত। সীতাকে একা ফেলে গেলেই 
বিপদ হবে। তাই [তিনি সীতাদেবীকে বললেন, দাদার কোন ক্ষতি 
হবে না। দাদাকে মারতে পারে এমন কেউ পৃথিবীতে নেই। 
আপনি শান্ত হন। আপনাকে এক! ফেলে গেলে ভীষণ বিপদ 
ঘটবে। 

কিন্তু সীতা লক্ষণকে ভূল বুঝলেন। তিনি বললেন, ও বুঝেছি 
রামের সবনাশ হোক এটাই তুমি চাও । 

সীতার মুখ থেকে এত বড় কথা শুনে লক্ষণের খুব ছুঃখ হোল, 
তিনি বললেন, আচ্ছা আপনি যখন বলছেন তখন যাচ্ছি। তবে 
একট গণ্তী টেনে দিয়ে গেলাম এর বাইরে আপনি যাবেন না। 
এই বলে লক্ষণ যেই বনের আড়ালে চলে গেছেন ঠিক সেই সময় 
রাবণ এক সন্স্যাসীর বেশে সীতার কুটারের ছুয়ারে এসে বললেন, 
মা ভিক্ষা দাও। সীতা সন্ন্যাসী দেখে তাড়াতাড়ি প্রণাম করে 
ভিক্ষা দিতে গেলেন। তখন সন্ন্যাসী বললেন, মা গণ্তীর ভিতরে 
দাড়িয়ে ভিক্ষে দিলে তো আমি নেবো না। কি আর করেন সীতা । 
সন্ন্যাসীকে শুধু হাতে ফেরাতে প্রাণ চাইলো না। তাই গণ্ডীর 
বাইরে এসে ভিক্ষা দিতে গেলেন। আর সংগে সংগে সন্ন্যাসীর 
রূপ পাল্টে গেল, সীতা দেখলেন দশটা মাথা, ভীষণ মৃতি রাবণ। 
সীতা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। রাবণ তখন চুলের মুঠি ধরে 
রথে তুলে সীতাকে নিয়ে ছুটলেন লঙ্কার দিকে । 

গাছের ডালে বসে ঘুমুচ্ছিল থুঙরে বুড়ো জাটায়ু পাখী। 
সীতার কান্নার শব্দে জেগে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে 
পেল, রথে করে রাবণ সীতাকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে। সংগে 
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সংগে সে ঝাপিয়ে পড়লো রাবণের ওপর । ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে 
গেল। জটায়ু রাবণকে আচড়ে কামড়ে হয়রান করে তুললো । 
কিন্ত জটাম়ু বুড়ো! হয়েছে । বেশীক্ষণ আর লড়াই করতে পারলো 
না। রাবণ তার হাতের খাড়া দিয়ে তার ডানা ছুটে! কেটে ফেললো, 
সংগে সংগে জটায়ু মাটিতে রক্তাক্ত শরীরে লুটিয়ে পড়লো । 
সীতাকে রক্ষা করতে পারলো না। রাবণের পুম্পক রথ তখন 
আকাশ পথে সৌ সৌ করে উড়ে চলেছে। সীতা নীচের দিকে 
তাকিয়ে দেখলো, এক পাহাড়ের চুড়ায় পাঁচটি বানর বসে রয়েছে 
চুপ করে। সীতা তার চাদরখানি আর গহন।গুলে! তাদের 
দ্রিকে ছুড়ে দিলেন। সীতা মনে করলেন, এই সমস্ত পেয়ে যদি 
বানরর! রামকে কোনদিন খুলে বলে তাহলে হয়ত তারা উদ্ধারের 
চেষ্টা করতে পারবেন । 

ওদিকে মীরীচকে মেরে রাম কুটারের দিকে ফিরবার সময় লক্ষণের 
সংগে দেখা হয়ে গেল। লক্ষ্মণ তারই সন্ধান করতে যাচ্ছিল । 
তিনি ব্যগ্র হয়ে বললেন, তুমি সীতাকে একল৷ কুটারে ফেলে চলে 
এসেছো, ভাহলে আর তাকে গিয়ে দেখতে পাবো না। কী সবনাশ! 
লক্ষণ তখন সীতার কথা সমস্ত খুলে বললেন। কি আর করেন, 
ছুজনে ছুটতে ছুটতে কুটারে এসে দেখলেন,_সব খালি, কোথাও 
সীতাকে খুঁজে পেলেন না। 

বনের ভেতর দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে ছুই ভাই চলেছেন। অনেকটা 
পথ হেঁটে আসায় দেখতে পেলেন, জটায়ু পাখী রক্তাক্ত শরীরে পড়ে 
আছে। তার কাছে আসতেই জটায়ু বললো, লঙ্কার রাজা রাবণ 
হীতাকে চুরি করে নিয়ে গেছে । আমি বাধা দেবার অনেক চেষ্টা 
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করেছিলাম । কিস্তুরাবণ আমার এই দশা করেছে । তোমাদের 
খবর দেবার জন্যেই আমি এতক্ষণ বেঁচে ছিলাম। এই কথা কটি 
বলেই জটায়ু প্রাণত্যাগ করলো । 

জটায়ু মারা গেল। রাম লক্ষ্মণ তাঁকে জড়িয়ে ধবে খুব কাদলেন । 
ভারপর তার সৎকার করে ফিরছেন, এমন সময় সমস্ত বন কেঁপে 
উঠলো । ভীষণ গর্জন শুরু হয়ে গেল। দেখলেন, গোদাবরী নদীর 
তীরে এক বনের ভেতর একট] রাক্ষম। অদ্ভুত তার চেহারা, তার 
মাথা নেই। পেটের ভেতরেই তার মুখ । আর ছুটো! ভাটার মত 
চোখ। একটা নীল পাহাড়ের মত বিরাট তার শরীর । তার নাম 
কবন্ধ। সে ভো তার লম্বা হাত ছুটে! দিয়ে রাম লক্ষণকে টপ করে 
ধরে ফললো । তখন রাম সংগে সংগে তার হাত দুটো! কেটে 
ফেললো । যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে দে বললো, তোমরা 
কে গো? তোমরা নিশ্চয়ই রাম লক্ষণ । স্ুুলশিরা মুনি বলেছিলেন, 
তোমাদের হাতেই আমি উদ্ধার পাবো । এককালে আমার খুব 
সুন্দর চেহারা ছিল। ব্রদ্ঝা বর দিয়েছিলেন, আমি অনেককাল বেঁচে 
থাকবে! । কিপ্ত একদিন দুর্বদ্বিবশতঃ স্থুলশিরা মুনিকে রাক্ষস 
সেজে ভয় দেখাতে গিয়েছিলাম। মুনি বুঝতে পেরে আমাকে 
অভিশাপ দিয়েছিলেন, তুই ঘেমন রাক্ষম সেজে আমাকে ভয় দেখাতে 
এসেছিস তেমনি রাক্ষম হয়েই থাক। অনেক কীাদলাম, অনেক 
অনুনয়-বিনয় করে ক্ষমা চাইলাম । তখন তিনি বললেন, রাম এসে 
খন তোর হাত ছুটে! কেটে ফেলে তোকে পুড়িয়ে ফেলবে তখনই 
তুই উদ্ধার পাবি। স্থৃতরাং তুমি আমাকে এখন পুড়িয়ে ফেল 
ঘাহলেই আমি উদ্ধার পাবো। 


৩. গল্পে মহাকাব্য রামায়ণ 


তখন রাম লক্ষ্মণ প্রকাণ্ড একট! চিতা জ্বালিয়ে কবন্ধকে পুড়িয়ে 
ফেললেন। সবট! যখন পুড়ে গেল তখন চিতার ভেতর থেকে সুন্দর 
দেহ নিয়ে কবন্ধ চিতা থেকে বেরিয়ে এলো । আর সংগে সংগে 
আকাশ থেকে রথ নেমে এলো তাকে নিয়ে যাবার জন্যে । রথে 
উঠবার সময় সে বলে গেল, তোমরা খধ্যমূক পাহাড়ে যাও । সেখানে 
সুগ্রীব নামে একটা বানর আছে। আর আছে তার চার সংগী। 
স্রগ্রীবের ভাই বালী তাকে রাঁজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে । পাহাডের 
ওপর তারা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে। সেখানে গিয়ে মুগ্রীবের 
সংগে বন্ধুত্ব করো। তার সাহায্যে তোমরা সীতা উদ্ধার করতে 
পারবে। 

এই কথা শুনে রাম লক্ষ্মণ পম্পা নদীর তীরে খস্তুমুক পাহাডের 
দিকে চললেন । বহু বন-জংগল নদ-নদী পেরিয়ে তারা একদিন 
সেখানে এসে পৌছলেন । 


কিছ্িন্ধযাকাণ্ড 





রাম লক্ষণ এলেন খধ্যমূক পবতে। স্থুগ্রীব পাহাড়ের ওপর থেকে 
তাদের দেখতে পেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন । ভাবলেন, বোধ হয় 
বালী চর পাঠিয়েছে আবার তাদের খোঁজ করতে । সেইজন্টে স্তুগ্রীব 
হন্ুমানকে বললেন, যাও ওরা কে একবার খবর নিয়ে এসো । হনুমান 
্গ্রাবের আদেশমত “সেখানে এস ধোঁজখবর নিয়ে রাম লক্ষণের 
সংগে দেখা করে বললেন, এখানকার রাজা! ম্গুগ্রীব আর আমি তার 
মন্ত্রী। আপনারা কে? কোথা থেকে এখানে এসেছেন ? আপনাদের 
দেখে তিনি আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন । 

রামচন্দ্র হন্থমানকে দেখে খুব আনন্দিত হলেন । লক্ষণ বললেন, 
আমরা অযোধ্যার রাজ! দশরথের ছেলে । উনি আমার বড় ভাই 
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বাম। আমরা বনবামে এসেছিলাম । সংগে ছিলেন এর স্্ 
সীন্াদবী! লাক্ষন তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। খবর পেলাম, 
সুগ্রীব আমাদের সেই রাক্ষসের সন্ধান দিতে পারেন। ক্ষাই আমরা 
দৃগ্রাবেল সংগে দেখা করবার জন্তে এখানে এসেছি । 

এই কথ শুনে হনুমান রাম লক্ষমণকে নিয়ে গেলেন ্ুগ্রীবের 
কাছে! রামের পৰিচয় পেয়ে সুগ্রীব খুব খুশী হলেন । তারপর ছুজন 
আগ্সি সাক্ষী করে বন্ধুত্ব পাঙ্তালেন। বললেন, আজ থেকে আমরা 
দুজন হু'জনের গুখ-ছু'খের সাথী হলাম। 

বাম বললেন আমি বালিকে মেরে তোমাকে কাজা নংহাসনে 
বসাব। স্ুুগ্রীব বললেন, সীতাকে রাক্গদরা যেখানেই লুকিয়ে রাখুক 
আমর! তাকে খুঁজে বের কবে দেবো । আপনি এখন নিশ্চিন্তে থাকাতে 
পারেন। এই কয়েকদিন আগে বাক্ষপরাজ রাবণ একটা মেয়েকে চুরি 
করে নিয়ে যাচ্ছিল ' সে কীদনে কাদতে আমাদেব দিকে কয়েকটা 
গহণ! আর চাদর ছুঁড়ে দিয়েছিল। সেগুলো আমরা লুকিয়ে রেখে 
দিয়েছিলাম । সেগুলে একবার দেখুন তো। এই বলে সেগুলো 
'খামচন্দ্রকে দেখালেন । সীতার চাদর আর গহণাগুলো দেখে 
বামচন্জ্র অবার শৌকে অধীর হয়ে পড়লেন । তখন স্ত্ুগ্রাব বললেন, 
বধ্ধু তুখকরনা। সীতাকে আমরা নিশ্চয়ই এনে দেবো! 

তারপর স্কৃগ্রীব বললেন তার ছুঃখের কথা । তার বড় ভাই বালী 
একবার একট! দানবের সংগে যুদ্ধ করতে সে পাতালে যায়। যাবার 
সময় হুগ্রীবকে বলে যায় মুড়ংগের মুখটা পাহারা দিতে । সে পাঙ্চারা 
দিচ্ছিল। কিন্তু একটা বছর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন 
স্বড়ংগের মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক বেরতে লাগল । আমি 
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ভাবলাম, যুদ্ধে হয়ত দাদা মারা গেছেন। তাই লুড়ংগের মুখে একটা 
পাথর চাপিয়ে রেখে আমি রাজো ফিরে এসে রাজা হয়ে বসলাম । 
এদিকে অস্ুরকে মেরে রাজো ফিরে এসে দাদা দেখে, আমি রাজা 
হয়ে বসেছি । সংগে সংগে আমাকে মেরে রাজা থেকে তাড়িয়ে 
দলো। আর তখন থেকে আমি খম্যমুক পবা আছি। 
কারণ আমার দাদা বালী এখানে আসতে পারে না। মাতঙ্গ মুনির 
অভিশাপ আছে কোনদিন ধদি বালী এখানে আসে ভাহলে পাষাণ 
হয়ে যাবে । নাহলে এখানে এসেহ দাদ। আমাকে মেরে ফেলতে । 

তখন ঠিক হল সুগ্রাৰ একদিন গিয়ে বালীর সংগে যুদ্ধ বাধাবে। 
হলোও সাই ৷ স্ত্ুগ্রীব যেকেই বালা তে এলো। ছারপর হ'জনে 
বাধলো ভীষণ যুদ্ধ। ছু'জনেই দু'জনকে কিগ, ঘুধি, পাথি মারতে 
লাগলো । মারের [চাটে শ্রগ্রাবের শরীর রক্তারক্তি হয়ে গেল। 
মুখ দিয়ে রক্তবমি হতে লাগলো ৷ রাম দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখলেন। 
কিছুই করলেন না। টলতে টগতে ফিরে এসে স্থগ্রীব রামকে 
বললেন, এই ভোমার বন্ধব কাজ! আমি আধমরা হয়ে গেলাম, 
আ'র তুমি দাড়িয়ে দাভিয়ে দেখালে 

রাম বললেন, বন্ধ, আমি বালীকে বাণ মারবার জন্বো তৈরী 
হয়েছিলাম কিন্তু তোমাদের দু'জনের চেহারায় এমন মিল যে, আমি 
কিছুতেই কোনা তুমি ঠিক করতে পারলাম না। শেষকালে ভূল করে 
ভোমাকে মেরে ফেলবো এই ভয়ে আমি ছাড়িয়ে থাকলাম । তখন 
লক্ষণ একট! লঙতাগাছ এনে মাল। তৈরী করে স্বগ্রীবকে পরিয়ে 
দিলেন। ক্ুগ্রীব আবার বীরবিক্রমে বালীর সংগে যুদ্ধে করতে গেল। 

আধার ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সেই সময় দূর থেকে রাম 
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বালীকে লক্ষ্য করে বাণ ছু'ভলেন। সংগে সংগে বাণটা বালীর বুক 
ভেদ করে চলে গেল। বালী মাটিতে লুটিয়ে পড়লো । রামচন্দ্র 
এতক্ষণ গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন। এবার বেরিয়ে এলেন । 
তখন রামকে দেখে বালী বললেন, আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ, তার 
মধ্যে তৃমি এসে এতবড অন্যায় কাজ কবলে কেন? তোমাৰ সংগে 
তো আমার কোন শত্রুতা নেই । 

রাম বললেন, তুমি মহাপাপী। আর আমার বন্ধু ক্রগ্রীবকে আমি 
কথ। দিয়েছি, তোমাকে মেরে তাকে সিংহাসনে বসাবো । সেইজন্তে 
তোমাকে মেরে আমার কোন অন্যায় হয়নি । 

এদিকে বালীর বউ তারা আর পুত্র অঙ্গদ কাদতে কাদতে এসে 
হাজির হোল! সেই দেখে রাম লক্ষণের চোখেও জল এসে গেল। 
লুগ্রীব দাদার অবস্থা দেখে কাদতে লাগলো! । বালী তাই মরবার 
আগে বললো, ভাই শ্ুগ্রীব, এতকাল আমি তোমার প্রতি অনেক 
অন্ায় করেছি । আমি তো! চললাম । তুমি সিংহাসনে বস। আর 
অঙ্গদকে তুমি দেখে! । এই বলে মহাশক্তিধর বালী শেষ নিঃশ্বাস 
ভাগ করলো । 

রাজবাড়িতে এসে হুগ্রীব সিংহাসনে রাজ! হয়ে বসলেন আর 
অঙ্গদকে করলেন যুবরাজ । তারপর সীতাকে খুঁজবার কাজে লেগে 
গেলেন সকলে । ন্ুগ্রীব দূত পাঠালেন চারিদিকে | বিনোদকে 
পাঠালেন পূর্বদিকে, হনুমানকে পাঠলেন দক্ষিণদিকে, শতাবলীকে 
পাঠালেন উত্তবদিকে আর অন্ত একজন সেনাপতিকে পাঠালেন 
পশ্চিমদিকে ৷ সকলকে বলে দিলেন, এক মাসের মধ ধদি তারা 
সীতার সন্ধীন ন। আনতে পারে তাহালে তাদের প্রাথ থাকবে না 
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এদের মধ্যে হনুমানের বুদ্ধিস্থদ্ধি ভাল। তাছাড়া সে সবজায়গায় 
যেতে পারে। সেইজন্যে হনুমানের হাতে রাম নিজের নাম লেখা 
আংটি দিয়ে বললেন, যদি সীতাদেবীর সন্ধান পাও, এই অংটিটা 
দেখাইও। তাহলেই তিনি তোমাকে আমার লোক বলে বুঝতে 
পারবেন। 

হনুমানের দল তখনি বেরিয়ে পড়লো দিকে দিকে । চাদের 
দাপাদাপিতে পাহাড়-পধত বন-জংগল কেঁপে উঠলো। গেলো 
তারা কিরাতের দেশে, বাঘমুখো মানুষের দেশে । স্বর্ণ দ্বীপ, রৌপ্য 
দ্বীপও ঘুরে এলো । তারপর গেল লাল সমুদ্রে। তারপর কিন্নর- 
দেশ, গন্ধবদেশ, ক্ষীরোদ সমুদ্র, জলোদ সমুদ্র এমনকি ম্মের 
পবন» পর্যন্ত ছুটে গেল। 

দিনরাত্রি ধোজাখু'জি করেও হন্থমানের দল সীতার ধোঁজ পেল 
না। একমাস প্রায় হয়ে এলো । সীতাদেবীর সন্ধান নিয়ে যেতে 
না পারলে আর প্রাণ থাকবে না। সকলে একে একে ক্লান্ত হয়ে 
ফিরে আমতে লাগলো৷। শুধু তখনে। ফেরেনি অঙ্গদ, হনুমান আর 
জান্ববান। তার! গিয়েছিল দক্ষিণদিকে | 

একদিন অজন্দ, হনুমান আর জান্ববান এসে সমুদ্র তীরে একটা 
গুহার ভেতর ঢুকে পড়লো । অদ্ভুত সুন্দর সে দেশ। জলে সোনার 
মাছ, সোনার গাছে সোনার ফুল, বাড়ি-ঘর সোনার । দেখে 
আশ্চর্য হয়ে গেল। শুনলো, সেট? ময়দানবের পুরী, সেখানে ঢুকলে 
কেউ বেরুতে পারে না। বানরের তো মহা চিন্তায় পড়লো । 
বের হবার পথ খুঁজে পায় না। ঘুরতে ঘুরতে তারা এক 
তপস্থিণীর দেখা পেল। তখন তারা ক্ষুধায় তৃষ্যায় কাতর। 
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তপখিনা ঠাদের খেতে দিলেন। তারপর বললেন, তোমরা সকলে 
চোখ বন্ধ কধখ। 'আঘি চোমাদের বাহিরে বের করে দেবো । 'হখন 
অঙদ, জান্বণান আর হনুমান চোখ বন্ধ করলো । খানিক পরে চোখ 
খুনে দেখলো, হাবা একটা পাহাডের নাছে বসে আছে। দূর থেকে 
সমুদ্রর গর্জন তাদের কানে এলো ৷ কোথায় যেন সমুদ্র আছে । 
আবার ভাগা চলতে শুরু করলে। ৷ পথে দেখা হালো। জটামুর দাদা 
সম্প।জির সংগে । হার কাছ থেকে জানন্সে পারলো, সামনের ওই 
একশো যোজন চওড়া সমুদ্রের ওপাবে লঙ্গা দ্বীপ । রাবণ রাজার 
সেটাই রাজা । রারণ রাজা সীন্াপে চুরি করে সেখানে নিয়ে 
গেচ্ছেশ | 

বিঃ 'ক কার ভাবা সাচার কাছে পৌছবে ? এশধড় বিশাল 
সমুদ্র: পাপ হবে ক্ষি করে? কেউই এতটা লাফাতে পারে না। 
একমাত্র হন্মান পারতে পাবে। আঙ্গদ তখন হমুমানকে বললে, 
তুমি ছাড়া যখন একাঁজ কেউ পারবে না ভখন তুমি যাহোক একটা। 
বাব কর! 

হনুমান সখ শুনে বললো, হাহলে চলো মহেন্দ্র পবতের দিকে! 
কার“ “মখান থেকেই লাফ দেওয়ার সুবিধা । 

তখন সক্কাল মহেন্দ্র পবা উপস্থিত হোল। শ্রন্দর 
জায়গ। এই মহেন্দ্র পরত । কত গাছপালা, কত পশুপাধী, বাঘ, 
সিংহ। কিন্তু হমুমানদের লাফালাফ আর দাপাদাপিতে সমস্ত 
জাব-জন্ত গভীর বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো । মনের আনন্দে 
বানরেরা মহেন্দ্র পরের ওপরে উঠলো! 


খু 
পা 
টপ 





মেক্্র পবাতর ওপরে হনুমান প্রথমে শরীরটাকে ফুলিয়ে একটা 
বিশাল মান্ধার ধারণ করলো, হারপবর একলাফে সাগরের মাঝখানে 
এসে পড়লো | মৈনাক নামে সমুদ্রের ভলায় আছে একটা বিরাট 
পাহাড় । সে হনুমানের কষ্ট লাঘব করার জন্তে মাথা হা দাড়ালো, 
তখন সেই পরন্তের চুড়ায় একট বিশ্রাম নিয়ে আবার ছুটতে পাগলে 
আকাশপথে । 

এই সময় হগ্ুমানের শক্তি পরীক্ষা করবার জন্তে দেবতার! 
নুরসা নামে একটা সপিশীকে পাঠালেন । সে তথন রাক্ষসীর মত 
বিরাট হা করে হনুমানকে গিলে খেয়ে ফেলবার চেষ্টী করলো সে 
ঘন্ত বিবাট হা করে হমুমানও তত নিজেকে ফুলিয়ে ফেলতে লাগলো | 
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যখন পারলো না তখন হঠাৎ ছোট্র আকার ধারণ করে শ্থরসার মুখের 
ফাক দিয়ে বেরিয়ে গেলো । 

এরপরই এলে সিংঠিকা নামে একটা বিরাট জলজন্ত। সে 
হনুমানকে গিলবার জন্তে যেই হা! করে ছেড়ে এলো তখন হনুমান 
আগের মতই হঠাৎ ছোট্র হয়ে গিয়ে সিংহিকার হায়ের মধো দিয়ে 
একেবারে পেটের মধো ঢুকে গেল। তারপর তার পেটের নাড়ীভূঁড়ি 
ছি'ড়ে নিয়ে বেরিয়ে চলে এলো । তারপর আবার চল! শুরু 
করলো । 


এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দূরে দেখ! যাচ্ছে সোনার লগ্ষা- 
পুরী। গ্রিকুট পরতের গায়ে এই সোনার লঙ্কা চোখে পড়তেই 
হনুমান তার বিশাল দেহটিকে একেবারে বিড়ালের মত্ত ছোট্ট করে 
ফেললো । তারপর পাহাড়ের চুড়ায় উঠে চারিদিকে অপরূপ 
সৌন্দয দেখতে লাগলো! । 

লঙ্কা যেন ইক্দ্রের অমরাবতী। কি তার রূপ! কি ভার 
সৌন্দর্য । হনুমান যতই দেখেন ততই অবাক হন। পৃথিবীতে 
এত সুন্দর জায়গা হতে পারে হনুমান যেন তা কল্পনাই করছে 
পারছে না। এসব দেখবার এখন তার সময় নেই। মীতার 
সন্ধান না পাওয়া পধস্ত সে শাস্তি পাচ্ছে না। 

হনুমান চারিদিকে সীতার খোঁজ করতে লাগলো ! তারপর 
খুঁজতে খুঁজতে হাজির হোল অশোকবনে। একটা শিশুগাছের ওপর 
থেকে হমুমান দেখতে পেল এক গছতলায় সীতা বসে আছেন। আর 
রাবণের চেড়ীরা তাকে পাহার দিচ্ছে । তাদের চেহারা দেখলে ভয়ে 
প্রাণ কেপে ওঠে । তার ওপর হাতে রয়েছে তাদের নানারকম ধারালো 
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অন্ত্রশস্ত্র। সীতা বসে বসে রামের নাম করে কাদছেন। তার 
শরীর রোগ। হয়ে গেছে। পোষাক হয়েছে মলিন। তিনি চুপ করে 
বসে আছেন। আর রাক্ষসীরা! তাকে ভয় দেখাচ্ছে । 

এদিকে রাত গভীর হোল । চেড়ীরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে । হনুমান 
দেখলে'_- এই সুযোগ । সে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে এসে 
সীতাকে প্রণাম করে দাড়ালো । বললো, মা আপনি আমাকে 
রাবণের চর ভেবে ভয় পাবেন না। আমার নাম হমুমান। রামচক্তর 
আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার সংবাদ আনতে । এই বলে রামের 
হাঁতেব আংটিট। সে সীতাকে দেখালো! সেই আংটি দেখে সীতার 
আর কোন সন্দেহ রইলে। না। 

হনুমান বললো, মা আমি এখন কিক্ষিন্ধ্যায় ফিরে গিয়ে 
রামচন্দ্রকে খবর দিই; কবে যাবার আগে আপনি আপনার একটা 
চিহ্ন দিন যাতে রামচন্দ্র বিশ্বান করেন। সীতাদেবী তখন তার 
মাথার মণিটি খুলে হনুমানের হতে দিলেন । মণি হাতে লিয়ে 
হনুমান সীতাকে প্রণাম করে চলে গেল। কিন্তু যাবার আগে সে 
অশোকবনের গাছপাল। ভেঙে ছারখার করে দিলো । তারপর সিংহ- 
দ্বারের মাথায় বসে সে মজা! দেখতে গেল। 

খবর গেল রাবণের কাছে । একটা ছোট্ট হনুমান চারিদিকে 
ভেঙেচুরে তছনছ করছে। নিশ্চই সে রামচন্ত্রের চর। সারা 
লঙ্কাপুরীতে হৈ-চৈ লেগে গেল। রাবণ হুকুম দিলেন, ধরে আন 
সেটাকে । 

সংগে সংগে বড় বড় সব রাক্ষসের1 ঢাল, তলোয়ার, মুগুর, মুধল 
নিয়ে হুমানের দিকে তেড়ে এলো মার মার শবে। হনুমান তখন 


১৭ গল্পে মহাকাব্য রামায়ণ 


সিংহদরজার কুড়কো খুলে ণিয়ে সবকটা রাক্ষমকে মেরে হাড় 
গুভে। করে ফেললো: ভারপর একটা সুন্দর বাড়ি দেখে সেটাকেও 
ধব₹” ভরে ফেললো হখন মেঘনাদ ব্রদ্গাস্ত্র ছুড়ে হনুমানকে বেঁধে 
ফেলে টানছে টানে রাবণরাজার কাছ নিয়ে এলেন । রাবণ যখন 
শুনালেন, সে গানচন্দ্ের চর ঠখন ভীষণ রেগে গিয়ে ভকুম পিলেন। 
১এনিটার লেজ আগুন ধরিয়ে দাও । 

এই আদেশ শ্বনে বাক্ষদদের মধ্যে ভীবণ হৈচৈ পড়ে গেল। 
5খণ ৮1 গাড়ী গাভী কাপড়, চট এনে তার লেজ জড়াতে 
লাগলো; ল্জটা হয়ে উঠলো বিরাট মোটা । স্যাকডা জড়ানো 
হা গেল পিপে পিপে কেরোধিন হেল এনে হ্াকডায় ঢালতে 
লাগলো । ঠাবপর আনমনে হৈহৈ করতে করা পেখ্জে দিলো 
আগুন ধারা এখন বাক্ষমাদর আনন্দ দেখে কে। ভারা উল্লাসে 
ন[6 ত17লা। 

সকলে যখন অনন্দে মনত খন হনুমান হঠাৎ শরীরটাকে 
ছোট বে ফেললো । মংগে সংগে বাধন গেল খুলে । তখন 
মে লাফ দিয়ে একটা বাজপ্রাসাদের ছাদে য়ে উঠে লগ্চার 
বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগ্লা ' দাউ দাউ করে সারা 
সহবে আগুন জলে উঠলো। বড় বড় বাড়ি পুড়ে ছুমদাম করে 
ভেঙে পড়তে লাগলো । গাঢ় ধোয়ার পথঘাট দেখ! যায় ন|। 
সংগে মংগে কে কোথায় ধে পালালো তার আর সন্ধান পাওয়! 
গেল না । 

তারপর পীতাব কাছে গিয়ে বললো, মাগে! তুমি কোন ভয় পেও 
না, আমরা আবার শীগগিব আমবো। এই বলে সে সীতাকে প্রণাম 
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করে বিদাষ নিলো । তারপর লেজের আগুন নিভিযে ফেলে অবিষ্ট 
পর্বতের চুড়ায় গিয়ে হাজির হোল । কারণ “সখান থেকে লাফ দিয়ে 
সমুদ্র পার হওয়ার সুবিধাজনক । 

ওদিকে মহেন্দ্র পৰক্চ অঙ্গদ, জান্ববান আব অন্যান্ত বানরের! 
হনুমানের ফিরে আসার অপেক্ষা দিন কাটাচ্ছি্প;: হটাৎ একদিন 
আকাশে ঝড়ের মত সো পো শক শোনা গেছ । হনুমানের গলার 
আওয়াজ ভেমে এলো । বানরের বুঝল, এবার নিশ্চয়ই তন্মান 
আলপছে। 

এমন সময় হনুমান লাফিয়ে পড়লে। মহেন্দ্র পরের চূড়ায়। 
হন্মানকে দেখে বানরদের আনন্দ আর ধার না! হখন কেউ 
আনলো খাবার, কেউ দিলো আসন গেছে । কেউ এনে দিলো 
তৃন্ণাং জল শারপর একটু জলখাবার খেছে স্ু5 হয়ে হনুমান 
*দের কাছে খুলে বললো সীতার কথ । শেষকাগে সীতার মাথার 
মণিটি দেখিয়ে বললো, এটি হচ্ছে মা সীশার মাথার মণি; 
রামচন্দ্রকে দেখাবো বলে এটি ত'র কাছ থেকে চেয়ে এনেছি । 

এরপর সকলে আনন্দে কপন্হাপ, কিচির-মিটির শব্দ করতে 
করতে ফিরে চললো! কিক্বিন্ধ্যার দিকে । যাবার পাথে তারা 
কিছ্বিন্ধ্যার কাছে সুগ্রীবের বাগান মধূধনে যে যত পারলো প্রাণ ভরে 
মধু খেলো । আনন্দে তাদের আর কোন কিছুরই থেয়াল নেই। 
আনন্দের আবেগে তখন তাঁর। দিশাহারা । 

এইভাবে চলছে চলন্তে একদিন অঙ্গদ, জান্ববান আর সব 
বানরের হমুমানকে সংগে নিয়ে সুগ্রীবের সামনে এসে ট্রপস্থিত 
হোল। তারপর স্কুগ্রীবকে প্রণাম করে হনুমান বঙ্গতে লাগলো, 
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কিভাবে সে লঙ্কায় হাজির হয়েছিল; কিভাবে মোনার লঙ্কা পুড়িয়ে 
ছারখার করে দিয়েছে, শেষে সীতার মাথার মণিটি বের করে 
রামচক্র্রের হাতে দিলো । 

সীতার মাথার মণিটি দেখে রামচন্দ্র সেটিকে বুকে জড়িয়ে 
ধরলেন । তার ছু'চোথ বেয়ে ঝরে পড়লো অশ্রুধার1। 





এবার সাতাকে উদ্ধার করে আনবার জন্তে রাম লক্ষ্মণ আর মুগ্রীব 
মন্ত্রণা শুরু করে দিলেন। সুগ্রীব বললেন, কোন চিন্তা নেই। 
আমি হাজার হাজার বানর সৈন্য ব্যবস্ঠ। করছি । 

সংগে সংগে চারিদিকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হোল । চারিদিকে পড়ে 
গেল সাজ সাজ রব ! হাজার হাজার বানর সৈগ্া এসে হাজির হলো । 

রাঁবণ গুপ্তচরদের মারফৎ শুনলেন, রামচন্দ্র লঙ্কা! আক্রমণ 
করতে আসছেন । রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ ছিলেন অত্যন্ত 
ধানিক। তিনি দাদাকে বললেন, দাদা তুমি সীতাকে ফেরৎ দাও। 
ভাতে লঙ্কার কল্যাণ হবে। 

রাবণ এই কথ। শুনে অত্যান্ত রেগে গেলেন । তিনি বিভীষণকে 
কাপুরুষ বলে গাল দিলেন । তারপর লাখি মেরে রাজসভা থেকে 
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*ডিয়ে দিলেন, বিভীষণ আব কি করেন। তার স্ত্রী সরমাকে 
তশোকবনে সীতার কাছে রেখে চলে এলেন রামচন্দ্রের কাছে । রাম 
সব শুনে সূলালেন, বাবাথর মতাব পর বিভীষণকেই লক্কার রাজা 
কর! তবে। বিভীষণ৪ বামে সবরকম সাহাযা করাব প্রতিশ্রুতি 
দিলেন | 

এদিকে রামচন্দ্র বানরসেনা নিয়ে স্্রমুদ্রতারে এসে হাজির । 
কিন্তু হাঁজাবধ হাজার বানরসেন। নিয়ে কিভাবে সমুদ্র পার হবেন? 
এখন রাম সমুদ্রক বশ পরবার জন্তে সমুদ্র দেবতার অনেক স্তব 
করলেন। শিলন্তু তাতেও কোন ফল হোল না। খন বললেন, 
দাঁড়াও, এ" প্লব করলাম, তাতেও মন টললো না। এবার তোমায় 
মজা! দেখাচ্ছি: এই বলে ধনুকে ব্রহ্গান্ত্র জুড়লেন। ব্রহ্মাস্ত্বের 
ভয়ে জোড়হ।হ করে সমুদ্রদেখ এসে হাজির হলেন রামচন্দ্রের কাছে। 
বললেন, আপনাদের দলে মাছে বিখকমার ছেলে নল। সে সমুঙ্জে 
সেত বাধলেই শাপনারা অনাধাসে পার হতে পারবেন । আপনি দয়। 
করে বর্ম মারবেন না। 

সংগে সংগে নল মেত বাধবাব ব্যবস্থা করলেন । বানরের দল 
কোমর বেঁধে লেগে গেল কাজে । গাছপালা, বড় বড় পাথর এনে 
ভারা! ফেলছে লাগলো সমুদ্রের মধ্যে । দিনরাত পরিশ্রীম করে তারা 
পেতু বেঁধে ফেললো । 

ভীরপর রাম' লক্ষ্মণ, চুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমীন, নল, নীল, জাম্ববান 
প্রভৃতি বীরদের অধীনে হাজীর হাজার বানরসেনা সেতুর ওপর দিয়ে 
সমুদ্র পার হয়ে লক্কার উপকূলে উপস্থিত হয়ে লঙ্কা! ঘিরে ফেললেন । 

বানর সৈম্ত লঙ্কা ঘিরে ফেলেছে। এই সংবাদ পেয়ে রাবণ 
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খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন । তিনি তখন রাক্ষস শিল্পী বিছ্বাৎ- 
জিহবাকে দিয়ে অবিকল রামের মত একটা কাটামণ্ড কৈরা করিয়ে 
সীতাকে দেখালেন । সীতা! রাবণের হাতে রামের মৃত্যু হয়েছে ভেবে 
কাদতে লাগলেন । আর বেঁচে থেকে সকার কি লাভ! এবার তিনি 
প্রাণ বিসর্জন দেবেন । 

রাবণ চলে গেলে বিভীষণেব স্ত্রী সরমা সীভাকে গ্রবোধ দিয়ে 
বললেন, এখনো রাম রাবণের যুদ্ধই শুরু হয়নি। তুমি উতলা 
হয়ো! না। রাবণের ক্ষমতা নেই রামচন্ত্রকে বধ করে। আর রামের 
কাঁটামুণ্ডটা আসল মৃও নয়। ওটা রাক্ষসের তৈরী মায়ামুণ্ড। 
সীতাদেবী সরমার এই কথা শুনে শাস্ত হলেন । 

রামের শিবিরে পরেব দিন ধুদ্ধির আয়োজন শুরু হয়ে গেল। 
নলের ওপর ভার পড়লো লক্কার পুব দরজা রক্ষার । অঙ্গদের ওপর 
ভার পড়লে দক্ষিণ দরজা রক্ষার | রাম লক্ষ্মণ নিজে রইলেন পশ্চিম 
দরজায় । বীর হনুমান রইলেন তাদের সংগে । আর উত্তর দরজা 
রক্ষার ভার রইলে। বানররাজা স্্গ্রীবর ওপর । 

রামের সৈম্তবা ছিল সুবল পর্বতের ওপর ' গেখান থেকে 
লক্কাপুবীর সমস্তই দেখা যায়। সেখান থেকে দেখা গেল রাবণ 
নিজে দাড়িয়ে রয়েছেন লঙ্কাঁর উত্তর দরজায় । তাঁর দশ মাথায় দশট। 
সোনার মুকুট । গলায় হ্ুলছে গজোমতির মাল]। 

রাবণকে মেখানে দাড়িয়ে থাকতে দেখে সতুগ্রীব একলাফে 
স্ব পর্তের ওপর থেকে রাবণের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়লো । 
'ভারপর মাথার মুকুট খুলে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়ে শুরু করে 
দিল কিল, চড়, ঘুঁধি। কিছুক্ষণ পর আবার একলাফে চলে এলে! 
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সবল পর্বতের ওপর | ভীষণ অপমানে রাবণরাজার মাথা হেট হয়ে 
গেল: 

ওটিকে রাবণরাজা মন্ত্রণা সভায় বসেছেন । এমন সময় রামের 
দূত হয়ে হাজির হোল বালির ছেলে অঙ্গদ। সে এসে বললো, 
আমি বালিরাজার ছেলে অঙ্জদ। চুপচাপ বসে কেন? এসো 
বাইবে। যুদ্ধকর। রাবণ তো তাকে দেখেই রেগে আগুন। তার 
স্পর্ধা দেখে হুকুম দিলেন, ওটাকে কেটে ফেল তো। হুকুম পাবার 
সংগে সংগে চারটে রাক্ষদ এসে তাকে চেপে ধরল! আর অমনি 
অঙদ রাক্ষদ চারটেকে বগলে চেপে ধরে একলাফে গিয়ে উঠলো 
ছাদের ওপর । তারপর একলাখি মেরে ছাদ উড়িয়ে দিয়ে রাক্ষস 
চারাটকে আছড়ে মেবে দিয়ে রামের কাছে এসে হাজির হোল । 
এরপারে আর যুদ্ধ না হয়েষায়না। রাক্ষসেরা নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র 
নিযে তৈরী হয়ে এলে! । আরস্ত হয়ে গেল ঘোরতর যুদ্ধ; যেমন 
মারা মেতে লাগলো রাক্ষমের দল, তেমনি মারা পড়তে লাগলো 
বানরের দল। চতুর্দিকে শুধু আন্ত্রের ঝনঝন শব্দ মার কান্নার 
রোল। রক্তের শ্রোত বইতে লাগলো, মৃতদেহের স্তুপ হয়ে উঠলো 
পাহাডের মত। 

এমন সময় রাবণের ছেলে ইন্দ্রজিৎ এলেন যুদ্ধ করতে । শিব বর 
দিয়েছিলেন, ইন্দ্রজিং মেঘের আভাল থেকে যুদ্ধ করতে পারবে : 
কেউ তাকে দেখতে পাবে না। ইন্ট্রজিৎ যুদ্ধক্ষেত্রে আসতেই 
অঙ্গদ একলাথিতে বথ-সারঘি, ঘোড়া! সব ব্যঙচ্যাপ্ট1! করে দিলো! 
তখন বেগতিক দেখে মেঘের আড়াল থেকে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ শুরু করে 
দিলে! । তিনি রাম লঙ্গাণকে লক্ষ্য করে যেই নাগপাঁশ বাণ মারলেন, 
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অমনি হাজার হাজার সাপ এসে রাম আর লক্ষ্মণকে জড়িয়ে ধরলো । 
রাম লক্ষ্মণ নাগপাশ বাণে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তদের অবস্থ। 
দেখে সকলে একসংগে হাহাকার করে উঠলো! । ইন্দ্রজিৎ তখন 
গিয়ে রাবণকে বললো, আর ভয় নেই, আমি লক্গ্মণকে শেষ করে 
এসেছি । রাবণের তখন হামি আর ধরে না । 

এমন সময় হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠলো । সাপ যাকে দেখে ভয়ে 
পালায়, ডানা ঝাপটে সেই গ্ররুভ় এসে হাজির। সে রাম 
লক্ষ্পণের গায়ে হাতে বুলিয়ে দিতেই রাম লক্ষণ আবার সুস্থ 
হয়ে উঠে বসলেন । সংগে সংগে বানররা আবার আনন্দে লাফিয়ে 
উঠলো । 

রাক্ষসরা ছুটে এসে রাবণকে সংবাদ দিলে রাম লক্ষণ আবার 
বেঁচে উঠেছেন। এই কথ শুনে রাবণের দশ মাথার বিশট] চোখ 
কপালে উঠে গেল। কি আর করেন রাবণ । রাম লক্ষ্পণকে মারবার 
জন্যে পাঠিয়ে দিলেন ধুস্রাক্ষ নামে একটা রাক্ষদকে। সংগে এলো 
হাজার হাজার রাক্ষস । 

আবার ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বানরের দল রাক্ষসদের 
ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তাদের ঘাড় মটকে দেয়। কামড়ে খামচে 
অস্থির করে তোলে । তখন গদা হাতে ধুত্রাক্ষ ছুটে গেল হনুমানের 
দিকে। হনুমান তখন একটা পাহাড়ের চুড়া ছু'ড়ে ধূঘ্রাক্ষের মাথা 
গুড়ো করে দিলে! 

এইভাবে বড় বড় রাক্ষদ সেনাপতিরা যুদ্ধ করতে এসে মারা 
পড়লো। এরপর এলেন ইন্দ্রজিৎ। রাবণের আর এক ছেলে 
অতিকায়, মহোদয় এলেন হাতিতে চড়ে । লাল একটা ঘোড়ায় চড়ে 
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এলেন পিশীচ। ষাঁড়ে চড়ে শূল হাতে ত্রিশিরা, কুস্ত' নিকুস্ত 
সকলের সংগে রাবণ এসে হাজির হোলেন। 

রাবণকে দেখেই সুগ্রীব সংগে সংগে একটা পাহাড় ছু'ড়ে মারলো । 
রাবণও কম যান না! তিনি স্তগ্রীবকে এমন একট! বাণ মারলেন 
যে, হ্থগ্রীব সংগে সংগে অজ্ঞান হয়ে গেল। ওদিকে শুরু হয়ে গেল 
হনুমান ও রাবণের ভীষণ মারামারি । কিছুক্ষণের মধ্যে হনুমান এত 
কাহিল হরে পড়লো যে, সে আর দাড়াতে পারলো না । কোন রকমে 
টলতে টলতে পালিয়ে গেল। এরপর শুরু হোল রাবণ আর লক্ষণে 
ভীষণ যুদ্ধ। একবার রাবণ লক্ষমণকে বাঁণ মারে লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে ঘাঁয়, 
জ্ঞান ফের!র পর সংগে সংগে সে রাবণকে বাণ মারে রাবণ অজ্ঞান হয়ে 
মাটিতে পড়ে যাঁয়। এইভাবে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হলো । শেষে রাবণ 
এত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন যে, আর দাড়াতে পারলেন না । লজ্জায় মাথ] 
হেট করে তাড়াতাড়ি লঙ্কাপুরীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন । 

মহাচিস্তায় পড়েছেন রাবণ। এখন কুস্তকর্ণ ছাড়া আর গতি 
নেই। সে রাবণের ভাই। সে মায়ের পেট থেকে পড়েই এত সব 
জীব-জ্ত খেতে লাগলে! যে, সকলের খুব ভয় হোল । ছোটবেলাতেই 
যার এই অবস্থা বড় হলে সেনাজানিকি হয়ে উঠবে। সকলে 
তখন গিয়ে হাজির হোল ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্র তার বজ্জ দিয়ে 
কুম্তকর্ণের ওপর বসিয়ে দিলেন এক ঘা। সংগে সংগে কুম্তকর্ণও 
এরাবতের দাত ভেঙে নিয়ে ইন্দ্রকে দিলো! আচ্ছা প্রহার | 
কুম্তকর্ণের এই রকম উৎপাত দেখে ব্রচ্মা বললেন, তোমার বাপু আর 
জেগে থেকে কাজ নেই, তুমি দিনরাত ঘুমিয়ে থাকো । রাবণ তখন 
ব্্জার কাছে এসে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন । তখন ব্রঙ্গা 
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ললেন, ঠিক আছে এখন থেকে ও ছ'মাস ঘুমুবে আর একদিন জেগে 
[কবে । সেই সর্বনেশে কুস্তকর্ণ এখন ঘুমিয়ে রয়েছে। 

একটা পাহাড়ের গুহার মধ্যে ছিল কৃম্তকর্ণের ঘুমৌবার ঘর। 
ওয়ালে তার বিচিত্র রকমের কারুকার্য । সারা গুহাটা সোনায় 
মাড়া। কুস্তকর্ণ যখন ঘুমাতো৷ তখন নাক ডাকতে! মেঘের গর্জনের 
ত। নিঃশ্বাস বইতে! যেন সাইক্লোন ঝড়। তার নিঃশ্বাসের সামনে 
ই যেতো সেই ছিটকে পড়তো একশে! হাত দূরে । 

সেই কুম্তকর্ণকে জাগাতে হবে। তবে জেগে উঠলেই সে 
ই খাই করবে। আর সামনে যাকে পাবে তাকেই টপাটপ 
ধয়ে ফেলবে । সেইজন্তে পাশেই রাখা হয়েছে লক্ষ লক্ষ পশুর 
1ংস, হাজার হাজার পাত্র পানীয়। "তারপর ঘুম ভাঁঙাবার জন্যে 
ক্ষসের দল ঢাক, ঢোল, কাড়া, নকাড়া, শ।ক বাজাতে লাগলো) 
[তেও তার ঘুম ভাঙে না। তখন লক্ষ লক্ষ রাক্ষম মুগ্ডর, কুড়াল 
ত্যাদি দিয়ে অ।ঘাত করতে লাগলো! । বড় বড় হাতী এনে বুকের 
পর দিয়ে ছুটিয়ে দেওয়া হোল। নাকের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়! 
হাল বড় বড় শালগাহ, তালগাছ । তখন ভয়ঙ্কর হাচি দিয়ে 
ঈগে উঠলো কুস্তকর্ণ। উঠেই যা খাছ্চ ছিল নিমেষের মধ্যে 
[শেষ করে ফেললো । তারপর শুধালো, হঠাৎ অকালে আগার 
মভাঙালে কেন? সবভাল তো? মন্ত্রী যুপাক্ষ দাড়িয়ে ছিলো 
শে । সে বললো, খবর খুব খারাপ। বানর আর মানুষে সোনার 
স্কা ছারখার করে ফেললো । শুনে কুম্তকর্ণ বললেন, বটে এত 
ডস্পর্ধা। ফাড়াও আগে সেগুলো খেয়ে ফেলি তারপর দাদার 
₹গে গিয়ে দেখা করবো। কিন্তু মন্ত্রী বললো, কর্তা, তার 
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আগে একবার রাজামশায়ের সংগে দেখা করলে ভাল হোত না? 
সব শুনে কুস্তকর্ণ রাবণের সংগে দেখা করতে গেলো । রাবণ বললেন, 
তুমি তো! দিনবাত ঘ্বুমোও ৷ খবর তো কিছুই রাখ না। সোনার 
লঙ্কাট। ছারখার হয়ে গেল। সেইজন্যে তোমায় জাগিয়েছি। তুমি 
একটা! যাহোক ব্যবস্থা কর। | 

রাবণের কথা শুনে কুস্তকর্ণ বললেন, তখনি বলেছিলাম এসং 
অন্তায় কাজ ভাল না। বিভীষণও ওই কথা বলেছিল বলে ভাবে 
লাথি মেরে ভাড়িয়ে দিলেন, এখন বুঝুন ঠ্যাল।। 

কুম্তকর্ণের কথায় বাবণ খুব রেগে গেলেন। বললেন, তুমি 
ছোট ছোটর মত থাক, যা বলছি এখন তাই করবার চেষ্টা কর। 

কুম্তকণ বললেন, ঠিক আছে, আমি এখনি গিয়ে ওদের মেরে 
ফেলছি। এই বলে কুস্তকর্ণ যুদ্ধের পোষাক পড়তে লাগলো, তারপর 
লক্ষ লক্ষ সৈগ্ঠ নিয়ে কুম্তকর্ণ যুদ্ধ করতে গেল। 


কুম্তকর্ণ হাতে একটা শুল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে লাফিয়ে 
পড়লো । তার সেই ভীষণ চেহারা দেখে বানরের! যে যেদিবে 
পারলো ছুটে পালালো । কোন বানরসেনা তার সামনে যেতে 
চায় না। ছোট ছোট বানরগুলো তো আরো ভয় পেয়ে গেল 
কারণ কুস্তকর্ণ তাদের পেলেই টপাটপ খেয়ে ফেলছিল। 

তখন বড বড় বানরের! পাহাড়ের চূড়া, পাথর, গাছ দিয়ে বং 
রাক্ষদ মেরে ফেললো । শেষে হনুমান একট। বিরাট পাহাড়ের চূড়া 
ছুঁড়ে দিলো! কুভ্কর্ণের বুক লক্ষ্য করে! সেই আঘাতে একেবারে 
মাটিতে লুটিয়ে পড়লো কুস্তকর্ণ। কিছুক্ষণ পরে সে নিজেকে 
সামলে নিয়ে একটা শক্কিশেল ছুঁড়লে। হনুমানের দিকে । তার 
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আঘাতে হনুমানের একেবারে চোখ কপালে উঠে গেল । কিছুক্ষণ 
;স বেছু'স হয়ে পড়ে রইল। 

সকলেই হাহি ত্রাহি রব ছাড়ছে, কুস্তকর্ণের দংগে কেউ পেরে 
টঠছে না। কুম্তকর্ণ একটা পাহাড় ছুড়ে মারলো সুগ্রীবকে। 
হুগ্রীব দেই আঘাতে উল্টে পড়ে গেল। সংগে সংগে কুস্তকর্ণ 
তাকে তুলে শিয়ে লঙ্গাপুবীর মধ্যে কে পড়লো । 

গ্রাব লঙ্কাপুরীর উঠোনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে । রাক্ষসদের 
তখন আনন্দ দেখে কে ! এমন সময় স্গ্রীব একল।ফে উঠে পড়েই 
এক কামড়ে কুস্তকর্ণের অর্ধেকটা নাক আর আচড়ে কান ছটোকে 
ছড়ে নিলো! এমন সময় হাজার হাজার পানর একসংগে 
পটতে আরম্ভ করলো কুম্তকর্ণকে ৷ কুস্তকর্ণ তখন ঘন্ত্রণায় ছটফট 
করতে করতেই ছুটে গেল, প্রথমে সুগ্রীশ্ক মারলো এক আছাড় । 
ভাঁরপর বানরদের ধরে টপাটপ খেয়ে ফেলতে লাগলো । বানরর। 
এখন ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, লক্ষ্রণ ছুটে এলেন কুস্তকর্ণের সংগে যুদ্ধ 
করতে । 

কুম্তকর্ণ তখন লক্গ্রণকে বললো, তুমি ভো নিতান্ত ছুধ খাওয়া 
ছলে। তোমার সংগে আমি যুদ্ধ করবো না। এই বলে উপস্থিত 
ইলেন রামের কাছে। 

তখন রাম আর কুস্তকর্ণের সংগে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে 
গল। একটার পর একটা ভীষণ বাণ মারতে আরম্ভ করলেন রাম। 
কন্ত কুস্তকর্ণের কিছুই গায়ে লাগে না। সে তখন মুগ্ুর ঘুরিয়ে 
হাজার হাজার বানরকে মেরে ফেলতে লাগলো । তখন রাম বারুবাণ 
মরে কুস্তকর্ণের হাত ছুটোকে কেটে ফেললেন। তারপর অর্ধচন্তর 
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বাণ মেরে তার পা ছুটো৷ এবং ইন্দ্রবাণ মেরে মাথাটা! কেটে ফেললেন 
কুস্তকর্ণ মার! গেল । 

কুস্তকর্ণের মৃত্যু হওয়ার সংগে সংগে রাক্ষদপুরীতে হাহাকা 
পড়ে গেল। রাবণের মত বীরও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো 
আজ রাবণ বুঝতে পারলো, সে সীতাকে চুরি করে এনে কত ক 
অন্যায় করেছে। 

আবার যুদ্ধক্ষেত্রে এলো ইন্দ্রজিৎ। সে ঠিক করলো, এবার সে 
নিজেই প্রাণপণে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধ শুরু হলো, এরকম যুদ্ধ এর 
আগে আর কেউ দেখেনি । সে মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতো 
তার ফলে কোথ। থেকে সে বাণ মারতো। তা” কেউই দেখতে পেতো 
না। দলে দলে বানর মারা পড়তো লাগলো । চারদিকে বানরদের 
মধ্যে হাহাকার উঠলো । ওদিকে রাক্ষপরা আনন্দে বুক ঠকে লাফায়। 

এমন সময় ইন্দ্রজিং ছাটা। এমন সাংঘাতিক বাণ মরলে! থে, 
রাম লক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন । কান্নার রোল উঠলো বানর- 
সেনাদের মধ্যে । তখন জান্ববান 'এসে হন্তুমানকে বললো? দেখে! 
বসে বসে কাদলে হবে না। খষভ পাহাড়ে বিশল্যকরণী, সাবণ- 
করণী, ঘৃতসঞ্জিবনী আর সন্ধ্যানী নামে চারটে ওযুধের গাছ আছে, 
নিয়ে এসো, তাহলে রাম লক্ষ্মণ বেঁচে উঠবেন । 

হনুমান সংগে সংগে মারলো একলাফ। হাজির হলো খাষভ 
পর্বতে । কিন্তু একটা গাছও সে চিনতে পারলো না। তখন সে 
পাহাড়টাকেই একেবারে উপড়ে ঘাড়ে করে নিয়ে এসে হাজির! 
ওষুধের গন্ধ নাকে যেতেই রাম লক্ষণ সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন । 
বানররা তখন জয় রামজী ধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়ে ফেলতে লাগলো ! 
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ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করবার আগে একট! যত 
করতো. তার নাম নিকুত্তিল! বজ্ঞজ। নিকুম্তিল যজ্ঞ না হলে সে 
মেঘের আড়ালে লুকোবার ক্ষমতা পেতো না। কিন্তু বানররা এমন 
একটুও সময় দেয় না যাতে সে কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তে যজ্ঞট! করে নেয়। 
শেষে মে একটা নকল সীতা তৈরী করে নিয়ে এসে যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের 
সামনে সেট! কেটে ফেললো । সংগে সংগে রাম লক্ষণ আর বানর 
সেনার কাদতে শুরু করে দিলো । কিন্তু বিভীষণ স্মন্ত ব্যাপারটা 
যে মিথ্যা দেট। বুঝিয়ে দেবার পর সকলে শান্ত হোল। 

ইক্জিৎ সেই অবসরে যজ্ঞ করতে বসেছে । ঠিক সেই সময় 
বিভীষ্ণকে সংগে নিয়ে লক্ষ্মণ হাজির হোল যজ্ঞাগারে । সংগে আছে 
হনুমান । যে রাক্ষপট1 দরজায় পাহার1 দিচ্ছিল হনুমান প্রথমেই 
তাকে মারলো এক আছাড। ারপর যাকে পায় তাকেই হনুমান 
আছড়ে মেরে ফেলে । এ রকম বিপদে ইন্দ্রজৎ আর যজ্ঞ করতে 
পারলো না। শুরু হয়ে গেল ভরংকর যন্ধ। রক্তের শোতে 
চারদিক থৈ-খৈ করুছ। আহতদের চিৎকারে আকাশ কেঁপে 
উঠলো । বানর আব রাক্ষস যে কত মারা গেল "তার আর ঠিক নেই। 
রথের ওপর থেকে যুদ্ধ করে ইন্দ্রজিৎ আর লক্ষণ হনুমানের পিঠের 
ওপর থেকে বাণ. মারেন । দু'জনেরই দেহ থেকে রক্ত ঝরছে। 
এমন সময় একট! বাণ মেরে লক্ষণ ইন্দ্রজিতের রথের ঘোড়া! আর 
সারথিকে কেটে ফেললেন । কি করেন ইন্দ্রজৎ। তিনি রথ থেকে 
নেমে এসে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সেই সময় লক্ষণ ইন্দ্র অস্ত্র 
ছু'ড়ে ইন্দ্রজিতের মাথা! কেটে ফেললেন! 

ইন্্রজিং যুদ্ধে মারা গেছে শুনে লকঙ্কাপুরীতে কান্নার রোল 
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উঠলো। রাবণ বুক চাপড়ে কাদতে লাগলো । লঙ্কা এখন 
বীবশুন্য। কে এখন যুদ্ধ করবে? তারপর রাগে কাপতে কাপতে উঠে 
দাড়ালেন রাবণ। বললেন, ইন্দ্রজিৎ নকুল সীতাকে কেটে ছিল। 
এব।ৰ আমি আদল সীতাকে কেটে ফেলবো। মন্ত্রীরা অনেক 
বুঝিয়ে ঠাকে শান্ত করলো। খন রাবণ বললেন, ঠিক আছে 
তোমরা আজ ঘুদ্ধ করে রাম লক্ষাণকে কাবু কবে ফেল। কাল আমি 
গিয়ে ভাদের একবারে শেষ করে দেবো । 

এবার মন্ত্রীরা রাক্গন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে এলো। আবার 
ভীষণ ঘুদ্ধ শুরু হোল। কিন্তু রামের সংগে রাক্ষমেরা আর পেবে 
উঠছে না। মহা বিপদে পড়লো ভারা । রাম বাণ মেরে লক্ষ লক্ষ 
রাক্ষদসেনা মেরে ফেললো! ৷ শেষে মাত্র কয়েকটি রাক্ষন কোন রকমে 
প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলো। 

বিশ!ল লঙ্কাপুরীতে এখন রাবণ ছাড়া আর কেউ নেই। মাত্র 
কয়েকটি রাক্ষস সৈম্ নিয়ে এবার তিনি নিজে এলেন যুদ্ধ করতে। 
ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হোল ছুপক্ষে। রাবণ এমন বীর বিক্রমে যুদ্ধ 
শুরু করলেন ধার সামনে কেউ আর দাড়াতে পারে না। তখন 
রাম লক্ষ্মণ এগিয়ে এলেন । লক্ষ্মণ প্রথমেই একট। বাণ মেরে রাবণের 
ধনুক কেটে ফেললেন। তখন একট! প্রকাণ্ড শাক্তশেল লক্ষণকে 
লক্ষ্য করে ছু'ড়ে মারলেন রাবণ। সেটা লক্ষণের বুকে লাগার সংগে 
সংগে লক্ষ্রণ জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বানরের দল ছুটে 
এলে। লক্ষ্মণের বুক থেকে শক্তিশেল খুলে নেবার জঙ্তে। কিন্তু রাবণ 
এমন বাণ ছুঁড়তে লাগলেন যে, কেউ আর লঙ্ষাণের কাছে এগুতে 
পারে না। তখন রাম ছুটে এসে নিজে লক্ষণের বুক থেকে শক্তিশেল 
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টেনে খুলে দিলেন। তারপর রাবণের দিকে এমন একটা! বাণ 
মারলেন যে, রাবণ ছুটে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন। 

রাম তখন লক্ষমণুকে বুকে জড়িয়ে কাদতে লাগলেন । আজ যদি 
লক্ষণ নারা যায় গাহলে তিনি কিভাবে অযোধ্যায় ফিরে যাবেন ; 
কিভাবে প্রজাদের কাছে মুখ দেখাবেন ? হনুমান তখন রামকে 
অনেক সান্তনা দিয়ে ওযুধ আনতে আবার খযভ পাহাড়ে চলে গেল। 
কিপ্ত এবারও ওধের গাছ চিনতে পারলো না। খন আবার 
সেই গাছশ্ুদ্ধ পাহাডটাকে মাথায় করে নিয়ে এসে হাজির করলো । 
ওযুধের গন্ধে লক্মণ আবার ন্ুস্থ হয়ে উঠে বসলেন । 

এমন সময় রাবণ আবার ছুটে এলেন যুদ্ধ করতে! ভীবণ যুদ্ধ 
হচ্ছে। এমন সময় ইন্দ্র রামকে পাঠিয়ে দিলেন তীর রথথানা। 
মেই রথে চেপে রাম যুদ্ধ করছে লাগলেন! রাবণ ইন্দ্রের রথের 
ঘোড়া দুটোকে বাণ মেরে কেটে ফেললেন । নাণে বাণে থাম অস্থির 
হয়ে উঠলেন। সে কি ভয়ানক যুদ্ধ। আকাশের এক দিকে দেবা 
আর একদিকে অস্থুররা জড়ে। হয়েছেন রাম রাবণের যুদ্ধ দেখবার 
জন্যে । এমন ভীধণ যুদ্ধ স্বর্গ মর্ত্য পাভালে কেউ কখনো দেখেনি । 

রাম বাণ মেরে রাবণের একট! মাথা যেই কেটে ফেলেন, সংগে 
সংগে সেখানে আর একটা মাথা গজিয়ে ওঠে । তখন ইন্দ্রের সারথি 
মাতলি রামচন্দ্রকে বললেন, আপনি ব্রদ্ধান্ত্র মারুন, না হলে রাবণকে 
মারতে পারবেন না। 

তখন রাম অগন্ত্য মুনির দেওয়া ত্রহ্গান্ত্র ধনুকে জুড়লেন। 
সমস্ত পৃথিবী সংগে সংগে অন্ধকার হয়ে গেল। জীব-জন্ত, পত্ড- 
পাখী যে যেদিকে পারলো প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাল। ব্রঙ্গান্ত্ 
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একেবারে রা'বণের বুক ফুঁড়ে মাটিতে গিয়ে বি'ধলো । এবার সত্যিই 
রাবণ মার! গেল। 

রাবণের মৃত্যুর সংগে সংগে বানরেরা রামের জয়ধ্বনি দিয়ে 
আনন্দে লাফাতে লাগলো । স্বর্গে বেজে উঠলো দেবতাদের 
ছুন্দুভি। দেবতারা! আকাশ থেকে রামচন্দ্রের মাথায় পুষ্প বৃষ্টি 
করতে লাগলেন। অন্ধকার হয়ে গেল রাবণের সোনার লঙ্কা । 
শেষে রেশমী কাপড় ঢাক। দিয়ে সকলে মিলে রাবণের মৃতদেহ শ্মশানে 
নিয়ে গেল। তারপর রাবণকে পুড়িয়ে এসে রামচন্দ্র বিভীষণকে 
বসালেন লঙ্কার সিংহাসনে । 


এমন সময় সীতাকে গিয়ে রাবণের মৃত্যু সংবাদ দিলো হনুমান । 
কিন্তু সীতা তখন হতবুদ্ধির মতো তাকালেন হনুমানের মুখের দিকে । 
কি বলবেন তাকে ? শুধু হনুমান যখন রাক্ষপীগুলোকে মারতে গেলো 
তখন সীতা তাকে নিষেধ করলেন । বললেন, ওদের কোন দোষ 
নেই। ওরা শুধু আদেশ পালন করেছে । ওদের ছেড়ে দাও | সীতাব 
দয়ায় রাঁক্ষপীরা প্রাণে বাচলো। | 

তারপর সীত। এসে হাজির হলেন রামচক্দ্রের কাছে, বহুদিন পরে 
দেখা । জীবনে আর রামচন্দ্রের দেখ। পাবেন এ তিনি ভাবেননি । 
আনন্দে তার হৃদয় উলে উঠলো! 

কিন্তু সীন্তার কি কপালে স্ব আছ! রাম সীশ্তাকে দেখে 
বলচলন, তৃমি বহুকাল রাক্ষসের ঘরে কাটিয়েছ। আমার ওপর হয়ত 
আর আগের মত টান নেই। আমর কর্তব্য আমি তোমাকে উদ্ধার 
করেছি। এবার তুমি ঘা ইচ্ছে করতে পাকো। 

রামের মুখের এই কঠিন কথা শুনে আর থাকতে পারলেন ন1। 
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এতখানি আঘাত রামচন্দ্রের কাছ থেকে তিনি আশা করেননি । তিনি 
চোঁখের জল মুছতে মুছতে লক্ষমণকে বললেন, তূমি চিতা সাজিয়ে দাও। 
তাতে আমি প্রাণ বিসর্জন দিই। আর আমি এ যন্ত্রণা সহা করতে 
পারছি না। 

লক্ষণও রামের কথায় অন্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। সংগে সংগে তিনি 
চিতা সাজিয়ে আগুন জালিয়ে দিলেন। আর সীত। ঝাপ দিলেন 
সেই আগুনের মধ্যে | 

কিন্ত সধাই আশ্চর্য হয়ে দেখলো, সেই আগুন সীতাকে 
বিন্দুমাত্র ছুতে পারলে। না। সীহাকে কোলে নিয়ে অগ্নিদেব 
বাহিরে এসে দাড়ালেন । অগ্নিদেব বললেন, রাম, সীতাকে ঘরে 
নিয়ে যাও। তার কোন দৌধ নেই। এই বলে তিনি আবার 

গুনের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন । রামও আনন্দের সংগে মীতাকে 

কাছে টেনে নিলেন । 

ঠিক সেই সময় শ্বর্গের দেবতার! এবং মহারাজ দশরণ স্বর্গ থেকে 
রাম সীতাকে দেখতে এলেন । রাম দীহ1 তাদের প্রণাম করলেন । 
তারা তাদের আশীবাদ করে স্বর্গে চলে গেলেন । 

তারপর শুভদিন দেখে বশিঠদেৰ রামের অভিষেক করলেন । 
মাথায় পরিয়ে দেওয়া হোল রাজগূকুট। ইন্দ্রদেব স্বর্গ থেকে পাঠিয়ে 
দিলেন সোনার পন্পের মাল! | সেটি পরিয়ে দেওয়া হোল রামচন্ত্রের 
গলায়, সারা অযোধ্যা আলোকমালায় ঝলমল করে উঠলো । 





রাম রাঁজা হয়েছেন । রামের মত রাজ] আর সীতার মত রাণী 
আর হয় না। তার সু-শাসনে দেশে শান্তির বন্তা বয়ে গেল। কিন্ত 
সীতা যে চিরছুঃখিনী | এত শখ তার সইবে কেন ! 

একদিন হঠাৎ গুপ্তচর এসে সংবাদ দিলো, মহারাজ, দেশের কিছু 
কিছু প্রজা, আপনি সীতাকে ঘরে নিয়েছেন বলে নিন্দে রটাচ্ছে। 
তারা বলে বেড়াচ্ছে, সীত। বহুদিন রাক্ষসের ঘরে ছিল। এমন বউকে 
ঘরে নেওয়া! উচিত হয়নি । 

প্রজারা সীতার চরিত্রে সন্দেহ করছে বলে রাম অন্তরে খুব 
আঘাত পেলেন। অনেক ভাবলেন তিনি । প্রজাদের সুখী করাই 
তার একমাত্র কর্তব্য। সেইজন্য তিনি সীতাকে ত্যাগ করবেন 
ঠিক করলেন। তিনি লক্ষণকে বললেন, তুমি সীতাকে বাল্সিকীর 
আশ্রমে রেখে এসো । 
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তারপর একদিন রামের আদেশমত লক্ষ্মণ সীতাকে বালিকীর 
আশ্রমে রেখে এলেন। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে লগ্গাণের। 
চোখ ফেটে জল পড়ছে বনের পাখার, গাছপালার । মহষি বাল্িকী 
সীতাকে মেয়ের মত আদর করে আশ্রমে জায়গ৷ দিলেন । 

কিছুদিন পরে আশ্রমে সীতার যমজ ছেলে হলো । দেবশিশুর 
মত দেখতে ছেলে ঢু'টি। বাল্িকী তাদের নাম দিলেন লব আর কুশ। 
তারা একটু বড় হলে বালিকা তাদের লেখাপড়া! আর অস্ত্র বিদ্যা 
শিক্ষা দিতে লাগলেন । আর শিখিয়ে দিলেন 'রামন্চরিত' গান করা । 
দুই ভাই যখন এক সংগে রামচরিত গান করতো বীণ! বাজিয়ে 
তখন সমস্ত তপোবন আনন্দে মুখর হয়ে উঠতো । 

সীতাকে বনবাসে দেওয়ার পর এদিকে বারোটা বছর কেটে গেছে। 
রাম বশিষ্টদেব আর মন্ত্রীদের সংগে পরামশ করে ঠিক করলেন, 
অশ্বমেধ যঞ্জ করবেন। চতুপ্িক থেকে এসে হাজির হলেন, রাজা, 
ব্রান্ণপণ্ডিত আর খধির দল । চারিদিকে উত্সবের আয়োজন । 
অগ্টপ্রহর শুধু বাজতে লাগলো! শিঙা, ভেরী, কীসর, ঘণ্টা । 


যজ্ঞ শুরু হোল, বাল্সিকীর সংগে সেই যজ্জে এসে হাজির হোল 
বীণ! হাতে মাথায় জটা বাধা লব আর কুশ। তাদের কগে রামায়ণ 
গান শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। রাম ভাদের মুখের দিকে একট 
তাকিয়ে রইলেন। তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো জলের 
ধারা । কৌশল্যা ছুটে এসে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে তাদের পরিচয় 
জিজ্ঞেস করলেন । লব কুশ উত্তর দিলো, আমর আশ্রমে থাকি। 
মহধি বালিকীর শিষ্ আমরা । আমাদের মায়ের নাম সীঙ]। 

সীতার নাম শুনে কৌশলা! জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন ।, রামের 
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চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো । মহধি বাল্সিকী বললেন, রাম 
আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি সীতাকে আবার ঘরে নিয়ে 
এমো, তার কোন দোষ নেই, তাকে আর কষ্ট দিয়ো না। 

রামচন্দ্র তখন বললেন, আমি সবই জানি। তবুও সব জেনে 
আমি যা করেছি ত1 প্রজাদের জন্তেই করেছি । সীতাকে বনবাসে 
দেওয়ার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না। রামের মুখের এই কথা 
শুনে বালিকী সীতাকে আনতে পাঠালেন। গারপর সীতা এসে 
পৌছিলে তিনি সভার সকলকে বললেন, সীতার মত সতীলক্ষ্মী মেয়ে 
আর হয় না। আমার কথা যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমার 
সমস্ত তপস্ার ফল যেন নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্যে আপনাদের 
কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা সীতাকে গ্রহণ করার 
অনুমতি দিন । 

বাল্সিকীর এই কথা শুনে সকলেই একবাক্যে অনুমতি দিলো । 
কেবলমাত্র কয়ে কট! দুষ্ট লোক মাথ! নীচু করে বসে রইলো । তারা 
কৌন কথা বললো! নাঁ। রাম বুঝলেন, সীতা! সম্পর্কে সকলের সন্দেহ 
এখনে দূর হয়নি । চোখের জলে তার বুক ভেসে যেতে লাগলো । 
সত্যিই ভগবান তার কপালে হুখ লেখেননি। 


সীতাও আর এ অপমান সহা করতে পারছিলেন না। ঠোট ছুটে 
থরথর করে কাপতে লাগলো! তার। তিনি গভীর ছুঃখে বললেন, মা 
বসুমতী তূমি আমাকে আশ্রয় দাও। আমি আর সহ্‌ করতে পারছি না। 
সীতার কথ! শেষ না! হতেই তার পায়ের তলার মাঁটি ফেটে 
ছ'থান। হয়ে গেল। আর তার ভেতর থেকে মা বস্থুমতী বেরিয়ে এসে 
সীতাকে কোলে নিয়ে আবার পাতালে চলে গেলেশ। মকলে অবাক 
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হয়ে গেল। সভার সকলে হায় হায় করে উঠলো । লব কুশ অজ্ঞান 
হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। যে লব কুশ মা ছাড়া আর কাউকে জানতো 
না, সেই মা তাদের চিরকালের মত চলে গেলেন। 

এরপর থেকে রামের দিনগুলো খুব ছুঃখের মধ্যে কাটতে লাগলো! 
কোন রকমে বেঁচে আছেন। শুধু কর্তবা করে যাচ্ছেন। শাস্টি 
নেই। ন্ুুখ নেই। এমন সময় হঠাৎ একদিন কালপুরুষ এসে উপস্থিত 
হলেন। বললেন, মহারাজ আপনার সংগে আমার কয়েকটি গোপন 
কথা আছে । তবে একটা সর্ত। আমাদের কথা বলার সময়তে 
বদি দেখানে কেউ গিয়ে হাজির হয় তাহলে তাকে চিরকালের জন্টে 
ত্যাগ করতে হবে । রাম রাজী হলেন। 

তারা ছু'জনে একটা ঘরে কথা বলছে ঢকলেন। দরজায় পাহারা! 
দিতে লাগ.লন লক্ষ্মণ । এমন সময় কোথা থেকে ছূর্বাশা মুনি এসে 
উপস্থিত হলেন। বললেন, বামচক্দ্রের সংগে এখনি আমার দেখা করা 
দরকার। লক্গণ অনেক মিনতি করে বললেন, একট! গোপন কথায় 
ব্যস্ত আছেন, আপনি একটু দয়া করে অপেক্ষা করুন। একট পরেই 
দেখা হবে। একথা শুনে ছ্বাশা রেগে আগুন । তিনি বললেন, 
এখনি যদি আমাকে দেখা করতে না দাও তাহলে আমি অভিশাপ 
দিয়ে সমস্ত অযোধ্যা ছারখার করে দেবে! । 

ছধাশার রাগ দেখে লক্ষ্মণ ভয় পেয়ে গেলেন । বললেন, নিজেকে 
বাচাতে গেলে সমস্ত অযোধ্যা ছারখার হয়ে যাবে। তাই নিতান্ত 
নিরুপায় হয়ে তিনি রামের কাছে ত্বাশার আগমন সংবাদ দিতে 
গেলেন। লক্ষণ ঘরে ঢুকতেই কালপুরুষ রামের সংগে আর কথা না 
বলে চলে গেলেন। 


৬৪ গল্পে মহাকাব্য রামায়ণ 


হুধাশা রামের সংগে কথা বলে চলে গেলেন । রাম নিশ্চল । তার 
মনের ভেতর ঝড় উঠেছে। যে ভাই তার স্খে-ছুঃখে, আপদে-বিপদে 
একমাত্র অবলম্বন তাকে আজ ত্যাগ করতে হবে । সীতাকে হারিয়ে 
কোন রকমে তিনি বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আজ তিনি বেঁচে থেকেও 
মৃত । কি নিদারুণ ভাগ্য তার। আর তিনি সহা করতে পারছেন ন!। 

লক্ষ্মণ রামের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেলেন সরযু নদীর তীকে 
সেখানে জল ছুয়ে তিনি ধ্যানে বদলেন। তারপর যোগবল 
দেহত্যাগ করলেন। 

এরপর রামচন্দ্র আর বেশীদিন বেঁচে ছিলেন না। চোখের সামপে 
আস্তে আস্তে সোনার সংসার ধ্বংস হয়ে যেতে লাগলো, 
প্রিপ্নজনের! সব চলে গেল। কি লাভ আর বেঁচে থেকে । ূ 

তাই একদিন রাম নিজেও যোগবলে দেহত্যাগ করবার জন্থো মরযুন 
নদীর তীরে হাজির হলেন। মৃত্যুবূগী মহাকাল তাকে পথ ডা 
নিয়ে গেলেন। অযোধ্যার বহুলোক তার সংগে সংণে চলালা। ্্‌ 
সকলেই একসংগে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন । 

স্বর্গের দেবতা রাম এসেছিলেন পৃথিবীতে মানুষের দেহ ধরে ॥ ৃ 
তারপর কাজ শেষ হলে ত্রক্মার রথে চেপে আবার স্বর্গে ফিরে গেলেন ৮ 
রামহীন পৃথিবী কাঙালের মত হয়ে গেল। | 

কত যুগ কেটে গেছে । আজও মানুষ রামরাজ্যের স্বপ্প দেখে । 
রামের মত রাজা চায়। লক্ষণের মত ভাই চায়%* মীতার মঞ্জ নারী 
হতে চায়। এরা আমাদের চিরকালের আদর্শ । তাই স্ুখে-ছখে কাদের ূ 
আমরা স্মরণ করি। আমাদের অন্তরের ভ্বক্তি প্রণাম নিবেদন করি । 


